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প্রথম সংস্করণ £ 
গুরু নানক জন্ম জয়ন্তী, ১৯৮৪ 


৩৩বি, মদর্ন মিত্র লেন 
কলিকাভা-৭ ৩০০০৬ 


সূচীপত্র 


ভাষ! ও ব্যাকরণ 

বর্ণ পরিচয় 

শব্দ ও বাক্য 

বাক্যের প্রকারভেদ 

পদ পরিচয় 

বচন 

পুরুষ 

লিঙ্গ 

সন্ধি 

বিপরীতার্থক শব্দ 
সমনাম বা একার্থক শব্দ 
পদ পরিবর্তন 

সাধুভাষা ও চলিত ভাষ| 
অশুদ্ধি সংশোধন 

পত্র রচনা 

অনুচ্ছেদ লিখন 


সাবিনয় নিবেদন 


পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রগণের জন্য “সহজ বাংল! ব্যাকরণ” বইটি শুদ্ধ ও সুন্দর করে 
লিখিত হল। 


বস্তুত ব্যাকরণ বই লেখা ও পড়া বিলাসিতা নয় এবং ব্যাকরণে কোন কিছুই 
অপাংক্তেয় নয়। ‘সহজ বাংলা ব্যাকরণ’ ব্যাকরণের সুত্রগুলি যথাযথভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। 


আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষার্থীরা বইটি বেশ ভালোভাবে পড়লে ব্যাকরণের জটিল নিয়মগুলো 
সহজে আয়ত্ত করা সহজ হবে | 


শ্রেণীর কাজে’ নির্বাচিত অসংখ্য বিষয়মুখী প্রশ্নের সমাবেশ, পত্র- 
লিখন ও শুদ্ধ বানান শিক্ষায় কি লেখা উচিত তা পর্যায়ক্রমে দেখানো হয়েছে। 
কতকগুলি শব্দ আছে (যাদের উচ্চারণ প্রায় একই হলেও 
রয়েছে তা বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। 


রচনা, অনুচ্ছেদ 
বাংল! ভাষায় 
বানান ও অর্থের যে বিভিন্নতা 


‘সহজ বাংলা ব্যাকরণে' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান পদ্ধতি অনুস্থত 
হয়েছে। বইখানি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সমাদৃত হে 


ল পরিশ্রম স্বার্থক বলে বিবেচিত হবে। 
পরিশেষে যেসব শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকার| তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে বইটির উৎকর্ষসাধনে 
সাহায্য করেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। 


5 } A: & বিনীত 
গুরু নানক জন্মজয়ন্তী, ১৯৮৪ গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় 
শম্ভু রক্ষিত 


بهد د ارد ‘SIA ও‏ 


মনের ভাব প্রকাশের জন্যে আমরা অনেক রকমের শব্দ উচ্চারণ করি। এই সকল শব্দের 
সাহায্যে বাক্য গঠিত হয়। আবার বাক্যের মাধ্যমেই মানুষে-মানুষে ভাবের আদানপ্রদান চলে। 
ভাবের আদানপ্রদানের জন্যে মানুষ যে অর্থপূর্ণ কথা বলে, তারই নাম ভাষা ৷“ 


আদিম যুগের মানুষেরা কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারত না। তখন তারা নানা 
“প্রকার ইশারা, ইঙ্গিত, হাবভাব ইত্যাদির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করত। কালক্রমে মানুষের 
মুখ থেকে উচ্চারিত ধ্বনি অর্থপূর্ণ হতে থাকে। মানুষ তখন হাবভাব, ইশারা ইত্যাদির পথ পরিত্যাগ 
করে মুখ থেকে উচ্চারিত ধ্বনির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করতে শুরু করে। এভাবেই ক্রমে ক্রমে 
ভাষার উদ্ভব হয়৷ : ৰ 

আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি অর্থাৎ যে ভাষায় কথা বলি বা লিখি তার নাম বাংল! ভাষ৷ | 

আর্যদের আগমনের পূৰ্বে বাংলাদেশে ছিল অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর্‌ ভাষাভাষী, লোকেদের 
বাস। আৰ্য ভাষা ও সংস্কৃতির এদেশে অনুপ্রবেশ ঘটে AA চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত রাজাদের 
শাসনকালে ৷ 1 

বর্তমানে বাংলা ভাষা প্রায় ৯ কোটি লোকের মাতৃভাষা সর্বাধিক লোকের মাতৃভাষ| 
হিসাবে এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জননী হিসাবে ভারতবর্ষে বাংলা ভাষার স্থান সবপ্ৰথম | 
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এ, 501٠٠١ এগুলো ভাষা প্রকাশের এক-একটি চিহ্ন ছাড়া কিছু নয়। এদের নিজস্ব. কোন 
অর্থও নেই। কখনও কখনও একসঙ্গে মিলিত হয়ে এক-একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। | 


‘রমা’ শব্দটি যখন মুখে বলি, তখন কতকগুলো ধ্বনির সমটি হয়, আবার তা যখন লিখি 
তখন কতকগুলো বর্ণের সমষ্টি হয়। 


‘রমা’ শব্দটির মধ্যে বর্ণ আছে টারটি। যেমন__র+অ+ম+ আ। 
র, অ, ম, আ- প্রত্যেকেই একটি অক্ষর বা বর্ণ। তবে বর্ণের সঙ্গে অক্ষ 


বাংলা ভাষায় শব্দ রচনার জন্যে অ থেকে ৬ পৰ্যন্ত বিভিন্ন বর্ণ আছে। 
একত্রে বর্ণমালা বলে৷ > 


একটি শব্দের যতখানি অংশ বাগ্‌যন্তের দ্বারা এক 
অক্ষর। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিক্ষার ভাবে বে 

অঞ্জন_ একটি শব্দ | 
আছে মাত্র ছুটি অন্‌ + জন্‌। 


বর্ণমালা lca বিভক্ত। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবৰ্ণ | 
স্বরবর্ণ 8 যে বর্ণ উচ্চারণ করতে গেলে কারও সাহায্য 


অ, আ, ই, ঈ, উ, উ, খ) ৯, এ, এ, ও) ও | 
আছে। কিন্তু লেখার সময়ে এগারোটি স্বরবর্ণ বাংল 
ভাষায় নেই। 

স্বরবর্ণ দু-প্রকার-_হুম্বম্বর ও দীর্ঘন্বর | অ, ই, উ, 
সময় লাগে, তাই হুন্বস্বর। আ, ঈ, উ, এ, এ, ও 
তাই দীর্ঘস্বর | 

হন্বন্বর ও 
যৌগিক স্বর | 


রের পার্থক্য আছে। 
এই বর্ণগুলোর সবগুলোকে 


বার উচ্চারিত হয়, ততটুকু অংশকে বলে 
ঝা যাবে। - j 


এতে বর্ণ আছে অ+ন+জ+অ+ নল অৰ্থাৎ পাচটি। কিন্তু অক্ষর 


লাগে না, তাকে বলে স্বরবর্ণ। 
আধুনিক বাংলা ব্যাকরণে এই বারোটি স্বরবর্ণ 
য় ব্যবহৃত হয়। কেবল ৯-এর ব্যবহার বাংল! 


খ১৯-এই, সব বর্ণ উচ্চারণ করতে কম 


2 
1 উচ্চারণ করতে সময় বেশি লাগে, 


দীর্ঘ্বর ছাড়াও বাংলা স্বরবর্ণে আরও স্বরের পরিচয় সয় বায় যেন 
য 


| 
মৌলিক স্বর : | 
( অ, আ, ই, ন, উ, উ, 3 ) 8 ন ( 4 যৌগিক স্বর 
চলিত বাংলায় যৌগিক স্বরের ব্যব ’ ওঁ, ইয়ে, ইয়া, আই, আও) 


হার বিশেষভাবে ত ন 
পাশাপাশি লিখে যৌগিক স্বর প্রকাশ কর! جد‎ | “লিড । ছুটি মৌলিক খর 


(৫6) 


ব্যঞ্জনবৰ্ণ ব্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া যেসব বর্ণ উচ্চারিত হতে পারে না, তাদেরকে ব্যঞ্জনবৰ্ণ 
বলে। যেমন--কল=ক্‌-+অ, খলখ্‌+অ; গলগ্‌+অ। - 


বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনবৰ্ণ اداه‎ | কৃ; খণ্ড গণ o ড | চু ছু জং, وه‎ এ |ট্‌,ঠ্‌,ড্‌, 
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এইড বালান روات‎ E I 


লক্ষ্য কর প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে একটা করে দাগ আছে। ١ এগুলো হসন্ত (_)চিহ্ন। 
কোন স্বরবর্ণ যখন ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়, তখন হসন্ত চিহ্ন (২) লোপ পায়, স্বরবর্ণটি ব্যঞ্জনবৰ্ণে যুক্ত 
হয়ে উচ্চারিত হয় এবং আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে__অ-কারের পৃথক কোন চিহ্ন থাকে না বটে, 
কিন্তু অন্যান্য স্বরবর্ণের পৃথক চিহ্ন থাকে। 


ব্যগ্রনবর্ণগুলে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত ।  যথা-(১) (২) উদ্ববর্ণ ও 
(৩) অন্তঃস্থবর্ণ | . 


জিহ্বা, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, তাল;, 
দন্ত, নাসিকা, মধ 
aC বাগ্‌যন্ত্ বলে ৷ 


TIC বিভিন্ন অংশের ছাব 


স্পর্শবর্ণ £ ক থেকে ম পৰ্যন্ত পঁচিশটি CE স্পর্শবর্ণ বলে। কারণ এই বর্ণগুলো উচ্চারণ 
করবার সময় জিহ্বার কোন না কোন অংশ তালু, দন্ত, Tl, কণ্ঠ প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রকে স্পর্শ করে। 

বর্গঃ স্পর্শবর্ণগুলোকে পাঁচটা করে পাচ ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগগুলোকে বলা 
‘হয় বর্গ । পর পৃষ্ঠায় পাঁচটি বর্গ দেখান হল £ 


|] مل‎ কবৰ্গ ক,খ,গ,ব, ৬ কণ্ঠ স্পর্শ করে ( কণ্ঠ্যবৰ্ণ )। = 
বাঁ, f | চ, ছ,জ, ব,ঞ তালু স্পর্শ করে ( তালব্যবর্ণ )। 


ট-বর্গ টড, চ, ৭ ূর্ধা স্পর্শ করে (TY বর্ণ)। 


E ত-বর্গ | ত, থ, দ ধ, ন দন্ত স্পর্শ করে ( TJ বৰ্ণ | 


জী, প-বর্গ Fy ব, ভ, ম ছুটি ঠোট (অধর ও ও) পরস্পর স্পর্শ করে (ওষ্ঠ্যবৰ্ণ)। 


7:77: 8881 


উদ্নবর্ণ £ উদ্ম শব্দের অর্থ তাপ | শ, ষ, স, হ, এই বৰ্ণগুলে। উচ্চারণ করবার সময়ে শ্বাসবায়ুর 
প্রাধান্য দেখা যায়। তাই এগুলোকে বলে উত্ববর্ণ। শ্বাসবায়ু যত দীর্ঘ হবে, এদের উচ্চারণও তত 
দীর্ঘ হবে । শ, য, স--এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণ সংস্কৃতে স্পষ্ট। কিন্তু বাংলা ভাষায় এদের 
উচ্চারণ সাধারণত ( তালব্য ) “শ'-এর মত। উচ্চারণের সময়ে শ্বাসবায়ু শিস ধ্বনির YD করে | 
শ-এর স্বাভাবিক উচ্চারণ ; শৈশব, আশা ইত্যাদি। খ-ফলা ও রুফলা! যুক্ত শ্‌-এর 
উচ্চারণ স্‌ হয়। যেমন, শ্রেণী ( উচ্চারণ--স্ৰেণী ); শৃগাল ( উচ্চারণ__স্থগাল ) | 

স-_বাংলায় تكح‎ কোন উচ্চারণ নেই। এটিও শ-এর মত উচ্চারিত হয়। 

, সঙ্গে ত কিংবা থ. যুক্ত হলে উচ্চারণ স্বাভাবিক হয়। 

ব__উচ্চারণ করতে গেলে মূৰ্ধ৷ স্পর্শ করে। 
উচ্চারিত হয়। 

হ-_এই বর্ণটি উচ্চারণ করতে গেলে নিঃশ্বাসের বিশেষ প্রয়োজন ৷ 
অ-কার দেখা যায়। যেমন__দেহ, গেহ, স্নেহ | 


কিন্তু সএর 
তবে ঝাড় শব্দের ‘য্‌’ স্বাভাবিক ভাবে 


এর উচ্চারণে স্বরধ্বনি 


অন্তঃস্থবর্ণ চারটি যরলব 
উদ্মবর্ণ চারটি শষসহ 
অযোগবাহবর্ণ দুটি-- 1 


অন্তঃস্থ বৰ্ণ ঃ একদিকে স্পর্শবর্ণ এবং অন্যদিকে উদ্মবৰ্ণ--এই ছুই বর্ণের অন্ত 
মধ্যবর্তা য, র, ল, ব--এই চারটি বর্ণকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে। 
ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যবর্তী | ! 
জযোগবাহ বৰ্ণ--ং এবং ঃ--এর| অন্ত বর্ণের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে উচ্চ 
এজন্য এদের আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ ৰলে। এদের নিজন্ব কোন উচ্চারণ নেই | 


স্থিত অর্থাৎ 


উচ্চারণের দিক থেকেও এরা স্বরবর্ণ ও 


AS হতে পারে ন! | 


(৮57) 


স্প্শবর্ণগুলোকে উচ্চারণ করতে শ্বাসবায়ু প্রয়োগের পার্থক্য অনুসারে এদেরকে আবার 
কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 

নহাপ্ৰাণ বর্ণ ঃ বর্গের দ্বিতীয় ও চতুৰ্থ বর্ণগুলো ; খ,ঘ; ছ,ঝ; ঠ,ঢ$ থ,ধঃ‏ رد 
ফ, ভ। এদের উচ্চারণে অধিক শ্বাসবায়ু লাগে বলে এর! মহাপ্ৰাণ বৰ্ণ ৷ 5‏ 

অল্পপ্ৰাণ বৰ্ণ ঃ যে সকল অক্ষর কোন ধ্বনি-সংযোগ ছাড়াই উচ্চারিত হয়। যথা- ক,‏ رد 
জ, ট, ড, ত, দ, পঃ ব। ৰ :‏ و8 গ,‏ 

৩। ঘোষ বর্ণ ঃ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণ 5813 হয় বলে এদের ঘোষ বর্ণ 
বা নাদ বর্ণ বলা হয় । যথ|--গ, ঘ, উ, জ, ঝ) এ, ড, ঢ, ৭, দ, ধ, ন, 5, ভ, ম। 

অঘোষ বর্ণ ঃ বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণগুলো অর্থাৎ .ক, খ; চ,ছ; ট,ঠ; ত,‏ رو 
থ; প, ফ__এদের উচ্চারণ মৃতু বলে এদেরকে অঘোষ বর্ণ বলে।‏ 

- ৫। অনুনাসিক বর্ণ £ ও, এ, ৭, ন, ম অর্থাৎ প্রতিটি বর্গের পঞ্চম বর্ণ উচ্চারণকালে কিছু 

বায়ু নাক দিয়ে বেরিয়ে যায় অর্থাৎ নাসিকার সাহায্যের প্রয়োজন হয় বলে এদের অনুনাসিক বর্ণ বলে । 

৬। কঠ্য-ভালব্য বর্ণ £ এ এবং এঁ-এর উচ্চারণের সময়ে জিভের সন্মুখভাগ প্রসারিত হয়ে 
কঠিন তালুতে এসে ঠেকে | সেজন্য এই বর্ণগুলিকে কণ্ঠ্য-তালব্য বর্ণ বলে ৷. 

৭। رهم‎ বর্ণঃ ত, থ, দ, ধ,ন--এদের ত বর্গ বা দন্ত্য বৰ্ণ বলে। কারণ এই বর্ণগুলে! 
উচ্চারণকালে জিভ দস্তের মূল স্পর্শ করে । অন্যান্য বৰ্গ _>, ল, স। . 

চ, ণ__এদের ট-বর্গ অথবা মূর্ধন্য বর্ণ বলে। উচ্চারণ স্থান f |‏ ره TM: টি, ঠ,‏ رسن 

৯। ভালব্য বর্ণ £ চ, ছ, জ, ঝ, এ-_-এদের চ-বর্গ বা তালব্য বর্ণ বলে। এদের উচ্চারণ 
স্থান তালু। অন্যান্য তালব্য বণ--ই, ঈ, য,শ। ৷ 

১০ । زوه‎ বৰ্ণঃ প, ফ, ব, ভ, ম-_এদের প-বর্গ বা ওষ্ঠ্য বৰ্ণ বলে। ওষ্ঠ অধরে চেপে 
এদের উচ্চারণ হয়। অন্যান্য ওষ্্য বর্ণ_উ, উ। 

১১। অধোগ্রবাহু বৰ্ণ ঃ ২,ঃ। পাণিনীর বর্ণমালায় নেই বলে এদের অযোগবাহ বণ 
বল। হয়। : 

১২। زوم‎ বর্ণ ঃ ¥, খ, গ, ঘ, ঙ_ এদের ক-বর্গ বা কণ্ঠ্য বর্ণ বল! হয়। অন্যান্য কণ্ঠ 
বর্ণ অ, আঁ, হ। ١ ৮ 


বর্ণ বিশ্লেষণ 2 কতকগুলো বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত শব্দকে পৃথক পৃথক করে দেখানোর নাম বৰ্ণ 
বিশ্লেষণ । উদাহরণ ;-- 

উধ্ব'উ + »+ ব_+ র_(ৰেফ ) 

লক্ষ্য--ল্‌+অ-+ক্‌ FTF FF, (ফলা) 

স্কুল_-স্+ক্‌+উ+ল.+অ 

প্রণাম-প.+র (ফল৷ )+ণ_4+ IF FF FT 
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| داج ও‏ جام 


‘এলোমেলে। শব্দ মিলে বাক্য নাহি হয়, 
ঠিকমত ‘শব্দ’ বসলে বাক্য স্ুনিশ্চয় 
যখন এক ব! একের বেশি বর্ণ মিলে কোন অর্থ প্রকাশ করে তখন অর্থপূর্ণ সেই বর্ণ বা বর্ণ- 
সমষ্টিকে শব্দ বলে ৷ 


ঘড়ি একটি শব্দ | >, ডু, 
ই--এই তিনটি বর্ণ মিলে একটি 
অর্থ প্রকাশ করছে। কিন্তু যদি 
বলি ‘ড়ঘি’ তা হলে কোন অর্থ 
প্রকাশ পাচ্ছে কি? বিদ্যালয়, 
আম, আচল, সত্য--এর| শব্দ | 
কারণ এদের অর্থ হয়। 


বাক্য? 
অজিত বিদ্যালয়ে যায় | 
রমেশ বই পড়িতেছে। 
অঞ্জলি:পুকুরে মাছ ধরছে। 


লো করে পাঠ করলে 7 
বক্তার মনের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। ا‎ 


অজিত কোথায় যায় ?- বিদ্যালয়ে যায়। 

রমেশ কি করিতেছে ? বই পড়িতেছে। 

অঞ্জলি পুকুরে কি করছে ? মাছ ধর 

সুতরাং, প্রত্যেকটি উদাহরণে এক-একজন বি 

পাওয়া যাচ্ছে কিন্ত যদি বলা হয় ‘অঞ্জলি 
আবার ‘দেখা সহিত করিও তুমি আমার’ 


2 | 


শেষ ব্যক্তি কি কি কাজ করে তার উত্তর 
পুকুরে তখন অঞ্জজির কাজ কি তা জানা যায় না। 
এতে বস্তা যে কি বলতে চায় বোঝা যায় al | 


| 


॥ 


বাক্যের চারটি গুণ£ ১. প্রত্যেক বাক্যে একটি সম্পূর্ণ অর্থ থাকে । ২. বাক্য কখনও 
খণ্ডিত হয় না। ৩. বাক্যে পদগুলো ঠিকমত সাজানো থাকে | ৪. বাক্যের দ্বারা বক্তার মনের 


ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। 


বাক্য নয় বাক্য 
চিত্রনাট্য ছবির নিজেই থাকি লিখে আমি আমি আমার ছবির চিত্ৰনাট্য নিজেই 
আমার লিখে থাকি । ২ 
চাই যা তা লিখতে উঠছে হয়ে না যা লিখতে চাই তা হয়ে উঠছে না | 
, আত্মঘাতী তার সম্প্রতি 8 তার স্ত্রী সম্প্রতি আত্মঘাতী | 
দেয়নি মা থাকতে মা থাকতে দেয়নি | 
ظ‎ শ্রেণীর কাজ 
১ E বলে? e দিযে বুঝিয়ে দাও। 
اه‎ লতা নি লেখ ঃ 
পিনুংহ, উলনে, পিঠা, বিবর্ত, শুভ্র, সইআ, বজীন। 
৩] (ক) বাক্য কাকে বলে? 
(খ) বাক্য কয় প্রকার? ° ১014: 
(গ) প্রত্যেক প্রকারের একটি করে SEET দাও। 
8| (ক) বাক্যের কয়টি অংশ? ২০০ ০০০ ০০৩ ৩০৩ san esp del তত = তত তত ৬৬০ তত ৪৩ ০ 
(a) উদাহরণ দিয়ে ব্যাথ্যা কর | ৰ 
رج‎ নিচের বাক্যগুলোর শব্দগ্ডলোকে এদিক ওদিক করে দিলাম। তুমি শব্দগুলোকে 
ঠিকভাবে সাজিয়ে ডানদিকে অর্থযুক্ত বাক্য কি কর। 
ঠিক | আমি | ভেবেছিলাম / তাই। *** *** *** 
| জন্মভূমি / আমার | সে যে! রাণী / সকল দেশের | 
| করে | ভয় | বাঘকে | সবাই ١ 
ENE | মনুবাই | তার | হয় | নাম। فين‎ ০৪০ ০৪৬ +৫০ وق ومع لم‎ ৷ Hes 00 ab 
শিক্ষক | শিক্ষিকার স্বাক্ষর eee ভারিখ الخ‎ 
মন্তব্য তত مف‎ তত. ০০০ (75827228555 ed“ e ততত ততত তত ততত তত ০5০ 


হত ৪. 


TICE AACE 


لحححتحخ 


বাঁকা রচনার অনেক কৌশল আছে এবং বাক্যের অন্তর্গত পদগুলোকে নানাভাবে সাজিয়ে 
ভাব প্রকাশ করার নানান রীতি আছে। কিন্তু সর্বাগ্রে নির্ভুল বাকা রচনা শিক্ষা করা উচিত। 
নবীন ফুল দেখছে ৷ 
যে মিথ্যে কথ! বলে তাকে কেউ ভালবাসে না। 
সে বাজারে গেল এবং অনেকগুলি আপেল কিনল | 


নবীন ফুল দেখছে__নবীন-_কর্তা, দেখছে_ক্রিয়া। এই 
বাক্যটি সরল বাক্য “যে মিথ্যে কথ! বলে, তাঁকে কেউ ভালবানে 
ন|'-এ বাক্যটির “তাকে কেউ ভালবাসে ন|’--প্রধান বাক্য। 
আর ‘যে মিথ্যে কথা বলে’_অপ্রধান বাক্য । এ ধরনের বাক্যই 
জটিল বা! মিশ্র বাক্য। 
সরল বাক্য : যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য ও একটিমাত্র 
বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। 


জটিল বাক্য : যে বাক্যে একটি প্রধান সরল বাকা এবং 
থাকে, তাকে জটিল বাক্য বলে। 

যৌগিক বাক্য £ যে বাক্যে একটির বেশি সরল বাক্য থাকে, তাঁকে যৌগিক বাঁকা বন | 

সরল বাক্য : পাত৷ নড়ে। মানুষ যায়। 

জটিল বাক্য ঃ আবেগে সত্যভূষণের গল| বুজে গেল, চোখও ; অন্ধের মত তিনি হাত 
বাড়ালেন, ছড়ানো আনুলগুলোর মধ্যে মধ্যম! কাপতে লাগল। পিছনের দিকে যারা সার দিয়ে 


দাড়িয়েছিল তাদের মধ্যে একজন শশব্যস্ত 5r 
ৰ য়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল বন্ধ 
হল, চোখ খুলে এক ঢোক জল খেলেন। জিন দিকেই AR 


যৌগিক বাক্যঃ তাদের একজন শশবাস্ত হয়ে এগিয়ে আসে এবং 


এক বা একাধিক অপ্রধান ৰাক্য 


জলের গ্লাসট| দয় | 


উদ্দেখ্য ও বিধেয় 
প্রত্যেক বাক্যের ছুটি অংশ থাকে। (১) উদ্দেশ্য ও (২) বিধেয়। 


উদ্দেগ্য ঃ যাকে উদ্দে্য করে কিছু বলা | করা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। 
Gras’ টাদশা সম্পার্ক যা কিচ বলা হয় তা See 


গোরুগুলি ঘাস খায়। 
সেই নির্বোধ লোকটি হাসিতেছিল। 


উপরেরর প্রথম বাক্যটিতে প্রশ্ন হতে পারে ‘ঘাস খায়’ কে? উত্তর হবে গোরু। অতএব 


গোরু' এখানে উদ্দেশ্য বা কর্তা | 


দ্বিতীয় বাক্যটিতে হাঁদিতেছিল'__কাঁজটি “সেই নির্বোধ লোকটি’ করছে। সুতরাং, সেই 


নিৰ্বোধ লোকটি উদ্দেশ্য | 


Bria 3 


উদ্দেশ্য £ 

বালকটি 

সীতা 

আশিস 

সে 

সেই:সুন্দর পাখিটি 


বিধেয় £ 
খেল। করিতেছে 
বই পড়িতেছে 
গোলাপফুল ভালোবাসে ন 
এখানে রোজ আসে 
ধরা পড়িয়াছে 


ছক টির 


শ্রেণীর কাজ 
১) সরল, জটিল ও AOE বাক্য কাকে বলে? 


২। উদ্দেগ্য কাকে বলে? 
৩। বিধেয় কাকে বলে? 


নিচের বাক্যগুলির শূন্যস্থান উদ্দেশ্য বা বিথেয দিয়ে পুরণ কর। 
— আসিয়া পড়িয়াছে। — এখনও উঠে নাই। _ কো 
করিতেছে । — সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। -- স্বর্গ অপেক্ষাও গরীয়সী। __ লুঠ করিয়া 
লইয়াছে। — ক্ষণস্থায়ী। মানুষ _-| বনে = বাস করে। -- বাড়ি য| 
নিচের বাক্যগুলো থেকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশকে আলাদা আলাদা ক 

ছেলের! খেলিতেছে। 

বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা | 

বিষ্ণু দে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন tl 

সৈন্যগণ পরাজিত হইল | 

গ্রামগুলি ডুবিয়| গিয়াছিল। 

বিজয়সিংহ সিংহল জয় করেন। 

যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। 

সুন্দরবনে সিংহ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

অভিনয় ভাল হইয়াছে | 


৪ 


থায় যাইতেছে! _ pol vol, 


ও। 
রে দেখাওঃ 


৫ 


উদ্দেখ্য বিধেয় 


শিক্ষক | শিক্ষিকার স্বাক্ষর. 


তারিখ 
মন্তব্য 


৫ 


পঙ্ক اکا‎ 


পদ পরিচয় 


একটা! বর্ণ অথবা একাধিক বর্ণসম্টি এক-একট| বিশেষ অর্থ ব্যক্ত করতে পারে। যে বর্ণ 
অথবা বর্ণসমষ্টি কোনও বস্তু, প্রাণী, ভাব বা ঘটনা বুঝায়, তাকে শব্দ বলে, আর যে বর্ণ অথবা বর্ণ- 
সমষ্টি কোনও ক্রিয়া বুঝায়, তাকে বলা হয় ধাতু। ভাষায় প্রয়োগ করবার সময় শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে 
যে বর্ণ অথবা বর্ণসমষ্টি যোগ করতে হয়, তাকে বলে বিভক্তি; আর বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে 
পদ বলে। 


উৎপত্তিভেদে পদ ছুই-প্রকার-_নামপদ ও ক্রিয়াপদ। 
শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ করলে যে পদ হয়, তাঁকে নামপদ এবং ধাতুর উত্তর বিভক্তি যোগ 
করে যে পদ হয়, তাকে বলে ক্রিয়াপদ। 
নামপদ চার প্রকারের : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয়। এর সঙ্গে ক্রিয়াপদ যোগ 
করলে পদের সংখ্যা দাড়ায় পাচ। (১) বিশেষ্য, (২) বিশেষণ, (৩) সর্বনাম, (৪) অব্যয় ও 
(৫) ক্রিয়া | 


নামপদ £ ছেলেরা, শিশুকে, গাছে, নদীতে, পাঠশালায় | 
ক্রিয়াপদ্দ? করে, চলিতেছে, যাইবে, পড়িল, বলেছিল | 


(৬১58) 


বিশেষ্য পদ 


যে পদ দ্বারা কোন কিছুর নাম বুঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে । যথা গোরু দুধ দেয়। _ 


al বিনয় দান করে। রমা শ্রীরামপুরে থাকে | 


বিশেষ্যপদ ছয় প্রকার £ 
ও ক্ৰিয়াবাচক ৷ 


ব্যক্তিবাচক, বস্তুবাচক, জাতিবাচক, সমষ্টিবাচক, গুণবাচক 


যে বিশেষ্যপদ দ্বারা কোনও বিশেষ ব্যক্তি, গ্রন্থ, নদী ও স্থানের জাতির নাম বুঝায়, তাকে 


ব্যক্তিবাচক ব! নামবাচক বিশেষ্য বলে। যথা; 


ব্যক্তি__ | নবেন্দু, | সামশের, | শামঙ্গুল, 
গ্রন্থৰ রামায়ণ, | মহাভারত, | কোরান, 
স্থান | টোকিও, | দিল্লি, মাদ্রাজ, 
নদী_ গঙ্গা, | লিন্ধ, 1 নীল, 


৷ কৃষ্ণা 


| বন্ধিম, 
বাইবেল, _ গীতা 
আমেরিকা, । হলদিয়া 


হিমালয়, | আল্পস 


যে বিশেষ্য পদ কোনও বস্তু বা দ্রব্যকে বোঝায়, তাকে রস্তবাচক বিশেষ্য বলে। যথা; 


কলম, ঘর, ঘটি, চেয়ার, সোনা, মাটি ইত্যাদি | 


| 


| 


৷ 


| 


যে বিশেষ্য পদ কোন জাতি, শ্রেণী বা! সম্প্রদায়ের নাম বুঝায়, তাঁকে জাতিবাঁচক বিশেষ : 


বলে। যথাঃ 
জাতি-- বাঙালী, অসমীয়া, চীনা, কীসারী, সদ্গোপ, ক্ষত্ৰিয় ৷ 
اتن‎ কীট, পতঙ্গ, গাছ, দেবতা, দেশ, নদী, পাহাড় | 


সম্প্ৰদায়-- জৈন, বৌদ্ধ, বি স্টান, শিখ, A | 


যে বিশেষ্য পদ কোন কিছুর গুণ বা অবস্থা বুঝায়, তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে । যথা; 


গুণ_-আলস্ত, ঈর্ষা, ওদাৰ্য, ধৈৰ্য, বুদ্ধি, সাধুতা, ভক্তি | 


অবস্থা-_কষ্ট, দুঃখ, THAT, শোক, সুখ, রোগ | 


যে বিশেষ্য পদে কোন কিছুর সমষ্টি বুঝায়, তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যথ|--জনতা 


দল, ভীড়, শ্রেণী, সভা, পাল | 


যে বিশেষ্য পদ বিশেষ কোন কা্ধকে বুঝায়, তাকে ক্রিয়াবাচক বা ভীববাচক বিশেষ্য বলে! 


যথা--অধ্যয়ন, দর্শন, যাওয়া, পড়াশুনা, ভোজন | 


ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ কখনও কাজ করা বুঝায় না, 


‘কাজের নাম’ বুঝায়। 


1 আকৃতিগত afer 
| 2 | | 1 | 
বিশেস্তের বিশেষণ বিশেষণের বিশেষণ. ক্রিয়ার বিশেষণ একপদময় যৌগিক _ বাক্যময় 


যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্ৰিয়াপদকে বিশিষ্ট করে, অর্থাৎ যে পদ দোষ, গুণ, অবস্থা, 
সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি প্রকাশ করে এবং তার অর্থ সীমাবদ্ধ করে দেয়, তাকে বিশেষণ বলে। 
যথা_ধানিক লোক, স্বস্থ শরীর, বাঁরে। মাস, বিশাল সমুদ্ৰ ৷ 


বিশেষণ পদ প্রধানতঃ তিন-প্রকার-__বিশেষ্ের-বিশেষণ,  বিশেন্ণের-বিশেষণ ও ক্রিয়ার 
বিশেষণ | 


যে বিশেষণ বিশেষ্যোর দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি প্রকাশ করে, তাকে 
বিশেষের বিশেষণ বলে। যথা--সাধু পুরুষ, ভাল ছেলে, শান্ত মেয়ে, সুন্দর পুষ্প | 


ৰ বিশেষের বিশেষণ সাধারণতঃ ছ-প্রকারের হয়। যথ|--(ক) গুণ বা অবস্থাবাঁচক, (খ) পরিমাণ 
বাচক, (গ) সংখ্যাবাচক, (ঘ) ক্ৰমবাচক, (ও) সংজ্ঞাবাচক ও (চ) সৰ্বনামীয়। 


যে বিশেষণ পদ বিশেয়্যের দোষ গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে তাকে গুণবাচক 51 অবস্থা 


° ৰাচক বিশেষণ বলে। যথা-+ভাল ছেলে, ঠাণ্ড৷ জল | 


যে বিশেষণ পদ বিশেষ্যের পরিমাণ নিৰ্দেশ করে তাকে পরিমাণবাচক বিশেষণ বলে। 
ষথা-অনেক লোক, বহু মেয়ে ৷ 


যে বিশেষণ পদ বিশেয্যের সংখ্যা নির্দেশ করে, তাকে সংখ্যাবাচক বিশেষণ বলে। ছুই 


- দিল, পাঁচ মাস, সাভ যোজন। 


যে বিশেষণ পদ বিশেষ্বের ক্রনিক সংখ্যা নিদেশ করে, তাকে ক্রমবাচক বিশেষণ বলে। 
যথ|-পয়ল। মাস, ভেসর! তারিখ | / : 

যে বিশেষণ পদ সংজ্ঞা-বাঁচক বিশেষ্যের থেকে উৎপন্ন হয়; তাকে সংজ্ঞা-বাচক বিশেষণ বলে৷ 
যথা কৃত্তিবাসী রামায়ণ, জাপানি রেশম । 

যে বিশেষণ পদ সর্বনাম হতে উৎপন্ন হয় তাকে সর্বনামীর বিশেষণ বলে | যথ|--বে বালক, 
সকল কথা, এই বই, সেই কথা, আমরা ভাই। J 

বিশেষচগর বিশেষণ £ যে বিশেষণ পদ অন্য বিশেষণের পুরে বসে সেই বিশেষণের দোষ, 
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(১৮) 


গুণ, অবস্থ। প্রকাশ করে তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে । যেমন_ সুদীপ্ত বেশ ভালে। ছেলে | খুব 
জোরে হাওয়! বইছিল। মহধি বড় 9998 ছেলে ৷ 


ক্রিয়ার বিশেষণ £ যে বিশেষণ পদে ক্রিয়ার অবস্থা, দোষ, গুণ ইত্যাদি বোঝায়, তাঁকে 


বলে ক্রিয়া বশেষণ। যেমন--ঘোড়াটি ভ্রুতবেগে ছোটে। বাতাস aN বহিতেছে। তুমি MY 
আসবে ৷ ৃ 


যে বিশেষণ পদ ক্ৰিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা প্রকাশ করে তখন তাকে বলে ক্ৰিয়া" 


বিশেষণ । যেমন-_ঘোড়াটি অভি ভ্রুতবেগে ছোটে। বাতাস অত্যন্ত মৃদুমন্দ বহিতেছে। তুমি 
অবশ্য অবশ্য আসবে ৷ 


ক্ৰিয়া-বিশেষণ বিভিন্ন প্রকারে গঠিত হয়। এ-স্থলে ক্রিয়া-বিশেষণ গঠনের একটা স্থুল নিয়ম 
প্রদত্ত হল ; | 


বিশেষ্য ও fa শব্দের উত্তর ‘এ’ বিভক্তি যোগ করে ক্রিয়া-বিশেষণ গঠিত হয়! 


অতি কষ্টে কাল কাটায়। তোমার অনুৰোধে আসিয়াছি; জোরে পড়িও না;‏ ساوج 


ঘোড়াটি বেগে দৌড়াইতেছে; আমি বড় দুঃখে আছি; সে সুখে আছে; তোমার দোষে এমন 
হইয়াছে। 


8 প্রকৃতিগত বিশেষণ তিন প্রকার; একপদময় বিশেষণ, যৌগিক বিশেষণ, বাঁক্যময় 
শেষণ। 3 


একপদময় বিশেষণ £ঃ একট! মাত্র পদ যখন বিশেষণ রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাঁকে 
বলে একপদময় বিশেষণ ৷ বেমন--ভাল ছেলে | GIT মেয়ে । দুরন্ত বালক | 
8 £ যখন একের অধিক শব্দের দ্বার] গঠিত পদ.বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় 
তখন তা হয় যৌগিক বিশেষণ। যেমন--নাম না জ ١ 
al পাখি। সৰ শ। চশম 
টি পেয়েছির দে 


বাক্যময় বিশেষণ : 


কা অনেক সময় একটি বাক্য অন্য বাক্যের অন্তর্গত কোন পদের বিশেষণ 
রূপে ব্যবহৃত হতে পারে, তাকে বল| হয় বাক্যময় বিশেষণ | 


ূ যেমন-- ছিলে 
তাহাকে আমি চিনি | কো লগ 


5 0 2 
। | قف‎ ছ Y 


অর্ধনামজাভ এবং পরিণাঅবাঁচিক ¢ 


সর্বনামজাত বিশেষণ--যেমন-- কে, সেই, কোন্‌ ইত্যাদি। 


পরিণামবাচক বিশেষণ _যেমন-_একটু জল, একবাটি দুধ, একসের তেল | 
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(১৯) 
সর্বনাম পদ 


বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে-পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম (Pronoun) বলে। সর্ব 
- অর্থাৎ সকল বিশেষের স্থানে.বসতে পারে বলে এই পদের নাম সর্ধনাম | 

রম! ভালো মেয়ে । রমা মাতা-পিতাকে ভক্তি করে । রমা মন দিয়ে লেখাপড়া করে। 

এই তিনটি বাক্যতে a এই ব্যক্তিবাচক নামপদটির পুনঃপুনঃ উল্লেখ করাতে খারাপ 
শোনাচ্ছে। কিন্তু যদি বলি-- 

রমা ভালো মেয়ে। সে মাতা-পিতাকে ভক্তি করে। সে মন দিয়ে লেখাপড়া করে__ 
তাহলে বাক্য তিনটি ভালো শোনায় | : 

ভালো শোনানোর কারণ হল বারবার ‘রমা’ পদটি ব্যবহার না করে ‘সে’ পদটি ব্যবহার করা 
হয়েছে । রমা বিশেষ্য, তার পরিবর্তে ‘সে’ বসেছে । ‘সে’ এখন সর্বনাম | 

সর্বনাম পদ সাত প্রকারের হয় । যথা :--(১) ব্যক্তিবাচক, (২) নির্দেশক, (৩) প্রশ্নবাচক, 
(৪) সম্বন্ধবাচক, (৫) অনির্দেশক, (৬) আত্মবাঁচক, (৭) সাফল্যবাঁচক | 

ব্যক্রিবীচক সর্বনাম £ আমি, তুমি, আপনি, সে, এই চারটি সর্বনাম ব্যক্তি-বিশেষের 
পরিবর্তে বসে । সেজন্য এগুলোকে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম বলে | 

নির্দেশক গর্বনাম 8 এ, ইহা, ইনি, ও, উহা, উনি--এই ক'টি সর্বনাম কোন ব্যক্তি, বস্তু বা 


| প্রাণীর পরিবর্তে বসে তাকে নির্দেশ করে । এজন্য এদেরকে নির্দেশক সর্বনাম বলে। 


প্রশ্নবাচক সর্বনাম £ কে, কি এই সর্বনাম প্রশ্ন জিজ্ঞাসার্থে ব্যবহৃত হয় বলে একে 
প্রগ্নবাচক সর্বনাম বলে | ١ 

এ ভদ্ৰলোকটি কে? ও ছেলেটি কার? কে তোমায় একথা বলল? তুমি কাকে বইখাঁন। 
দিয়েছে? - 

সংযোগবাচক সর্বনাম : যে, যাহা, যিনি এই সব্বনামগ্লো ব্যক্তি, বস্তু, বা ইতর প্রাণীর 
মধ্যে সম্বন্ধ বা সংযোগ ব্যক্ত করে থাকে । সেজন্য এগুলোকে সম্বন্ধ ব৷ সংযোগবাচক সৰ্বনাম বলে। 

সাধারণতঃ সম্বন্ধবাচক যে, যাহা, যিনি সর্বনামের সঙ্গে পুরুষ-বাচক সে, তাহা, তিনি 
সর্বনামের ব্যবহার করতে হয় | 

অনির্দেণক অর্বনাম £ কেহ, কেউ, কিছু এই তিনটি সর্বনাম কোন অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু 
< বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এ জন্য এগুলিকে অনির্ধেশক সর্বনাম বলে। বিভক্তি যোগে “কেহ” ও ‘কেউ’ 
কারা, কাহাকে, কাহার, কাহাদিগকে, কাহাদের দ্বারা ইত্যাদি রূপ হয়। 

আত্মবাচক-সর্ধনাম £ “কর্তৃত্ব বোঝাতে অর্থাৎ/অন্য কারও সাহায্যে ক্রিয়ার কার্য সম্পন্ন 
হয়নি'_-এরূপ বোঝাতে নামপদ অথবা সৰ্বনামের সঙ্গে স্বয়ং নিজ, আপনি এই শব্দগুলি ব্যবস্ধত 
হয়। এজন্য এগুলোকে আত্ম-বাচক সর্বনাম বলে | 

বিভক্তি যোগে আপনি শব্দের আপনারা, আপনাকে, আপনার, আপনাদের, আপন! হইতে 


(২৭) 
ইত্যাদি রূপ এবং নিজ শব্দের মিজেরা, নিজেকে, নিজের, নিজ হতে ইত্যাদি রূপ হয়ে থান্তক | 
স্বয়ং শব্দ কেবল কর্তৃকারকেই প্রয়োগ হয়ে থাকে | : 

‘উঠ শিশু মুখ ধোও, পর নিজ বেশ ৷ 
আপন পাঠেতে মনে করহ নিবেশ | 
সাফল্যবাচক সর্বনাম £ সর্ব, সকল ও উভয়--এ তিনটি সাফল্যবাচক সর্বনাম! 
সৰ্বনামগুলে| বহুবচন ৷ 


যথা ঃ--এসব তোর কি হচ্ছে অঞ্জলি ? রমা, এঁ-ক 
বেড়ীও? সে সবার চেয়ে বেশি চালাক। 


এ 


থা তুমি কেন সকলের কান্ছ বলে 


অব্যয় 
বাংল! ভাষায় এমন কতকগুলো! শব্দ আছে, যাদের সঙ্গে কোন বিভক্তি যোগ হয় না। এই 
শব্দগুলো! কোন অবস্থাতেই রূপান্তরিত হয় না। এর! যেমন শব্দ তেমনই থাকে। ব্যয় অর্থাৎ কোম 


পরিবর্তন হয় না বলে এদেরকে অব্যয় বলে৷ 
‘যদি সে আসে তবে আমি যাইব’ এ বাক্যে ‘সে, 
যোগে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন হয়। যথ| £__ 
সে--তাহাকে, তাহারা তাহাদিগকে, তাহার, তাহাদের | 
আদে-__ আসিবে, আসিত, আসিয়াছে, আসিতেছে। 
আমি--আমাকে, আমরা) আমাদিগকে, আমার, 
যাইব-__যায়, যাইত, গিয়াছে, যাইতেছে, যাক। 


কিন্তু ‘যদি’ পদের বিভক্তি যোগে যদির, যদিকে, যদিরা, যদিদিগকে, যদিদের ইত্যাদি এবং 
‘তবে’ পদের বিভক্তি যোগে ‘তবেকে, তবেরা, তবের, তবেদিগকে, তবেদের ইত্যাদি রূপ হৰ না। 
‘যদি’, ‘তবে’ এই ছু-পদ সকল অবস্থাতে যদি, তবে একইরূপ থাকে | সুতরাং এর! অব্যয় | 

অব্যয় প্রধানতঃ চার প্রকার-_সং 
খে সকল অব্যয় একাধিক পদ বা বাক্যকে সং 

তুমি ও রাজু আজ এখানে খেয়ো। 
আছে যারা বিশেষ্য বা সর্বনামের উত্তর প্র 
বিতক্তি-বাচক অব্যয় বলে। 


আসে, আমি, যাইব’ এ পদপ্ুলোয় বিভক্কি- 


আমাদের । 


বুক্ত করে, তাদেরকে অংযোজক অব্যয় বলে | 
ও পদটি সংযোজক অব্যয় | 


এমন কতকগুলো অব্যয় 
যুক্ত হয়ে বিভক্তির অর্থ প্রক 


সেপ্ধলোকে 


সেগুলোঁক্ক 


যোজক, বিভক্তিবাচক, ভাব-বাচক ও নিত্যসম্বন্ধ। - 


(67২১৫) 


ভাব-বাচক অব্যয় বলে। তাঁদের দ্বার! হর্ষ, বিস্ময়, প্রশংসা, খেদ, বিরক্তি প্রভৃতি ভাব প্রকাশ হয়ে 
থাকে ।- 'যথা_ আঃ কি, বাঃ। 

নিভ্য-সম্বদ্ধ অব্যয় ; কতকগুলে| সংযোজক অব্যয় আছে, যাদের একট! বাক্য প্রয়োগ করলে 
অপর একটা বাক্য প্রয়োগ করতে হয় । নচেৎ বাক্যটি সুন্দর হয় না অথবা এ বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণ 
মনের ভাবও প্রকাশিত হয় না। ‘পরস্পর সম্বদ্ধবাচক বলে এই অব্যয়গুলোকে নিত্য-সম্বন্ধবাচক 
অব্যয় বলে। যথা وسح‎ মন দিয়া পড়াশুনা কর, নয় চাকরির চেষ্টা দেখ ৷ ৷ 


ক্রিয়াপদ 


যে পদ দ্বারা কোন কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে ব্রিল্মাপদ বলে । যেমন__হচ্ছে, এস. 
পর, পড় ইত্যাদি | ক্রিয়াপদ ছু'ভাগে বিভক্ত; যেমন--(১) সমাপিকা ক্রিয়া ও (২) অসমাপিকা 
ক্রিয়া । আবার এই দু’ রকম ক্রিয়া দু'ভাগে বিভক্ত ৷. যেমন_ (ক) সকর্মক ও (খ) অকৰ্মক ক্রিয়া | 

সমাপিক। ক্ৰিয়|ঃ যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়, তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া 
বলে। যেমন_-(১) গরু ঘাস খাচ্ছে । (২) পাখীর! আকাশে উড়ছে। 

অসমাপিকা ক্রিয়া £ যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ থাকে তাহাকে অসমাপিক৷ 
ক্ৰিয়। বলে। যেমন--(১) শ্যামলী স্নান করে (২) বনানী ভাত থায়। 

সকৰ্মক ক্রিয়া £ যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাকে সকৰ্মক ক্রিয়া বলে । যেমন সন্ধ্যা ভাত 
খাচ্ছে । এখানে ‘খাচ্ছে’ ক্রিয়াকে ‘কি’ দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর মেলে ‘ভাত’ স্থৃতরাং ভাত কথাটি 
খাচ্ছে’ এই ক্রিয়ার কৰ্ম অতএব এই বাক্যে “খাচ্ছে হল সকৰ্মক ক্ৰিয়৷ ৷ 

অকৰ্মক ক্রিয়া £ যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না তাকে অকৰ্মক ক্রিয়া বলে | যেমন--মেয়েটি 
খেলছে । এই বাক্যে “খেলছে' ক্রিয়াকে ‘কি’ দিয়ে প্রশ্ন করলে কোন উত্তর মিলছে না। ভাই এই 
বাক্যের ‘খেলছে’ ক্রিয়াটি অকৰ্মক ক্রিয়া ৷ 


সরল ও যৌগিক ক্রিয়া £ 

একটি মাত্র ক্রিয়ার দ্বারা যদি কোন বাক্যের অর্থটি সম্পন্ন হরে যায়, তবে সে ক্রিয়াটিকে বলে 
সরল ক্রিয়া। যেমন রমা সাইকেলে বাইতেছে। 

যে বাক্যে একটি অসমাপিকা ক্রিয়া ও একটি সমাপিকা' ক্রিয়া থাকে এবং উভয়ে মিলে 
একটি মাত্র ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বলে যৌগিক ক্রিয়া। যেমন--সে হতাশ হইয়! বসিয়া 
পড়িল। ক 


( ২২) 


ক্রিয়ার কাল £ 


ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। সময় অনুযায়ী ক্রিয়ার কাল তিন 
প্রকার। বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ | | 


বৰ্তমানকাল--যে ক্রিয়ার কাজ এইমাত্র হয় তা বতমানকাল। 


অতীতকাল--যে ক্রিয়ার কাজ পূৰ্বে হয়ে গেছে তা অতীতকাল। 
ভবিষ্যৎকাল--যে ক্রিয়ার কাজ পরে হবে তা ভবিয্যংকাল ৷ 


مانت 


বর্তমানকাল-_আমি এখন যাদবপুর যাচ্ছি। . 
অতীতকাল-_আমি মেদিনীপুর গিয়েছিলাম | 
ভবিষ্যাৎকাল--ভিনি মারা বাবেন। 


শ্রেণীর কাজ _ 


২। নামপদ ও ক্রিয়াপদ কিভাবে গঠিত হয় ? নামপদ কয় প্রকার ? 
5 বিশেষ্য কাকে বলে ও কয প্রকার ? 


81 গণবাচক, ক্রিয়াবাচক ও জাতিবাচক বিশেষ কাট 
ক 7 
করে উদাহরণ দাও | লে লিখে প্রত্যেকটির একটা 


£1 সর্বনাম কর প্রকার ও কিকি! প্রত্যেকটির ছুটি করে উদাহরণ দাও | 


( ২৩ ) 
৬। দৃষ্টান্ত দ্বারা ‘তুমি’ ও ‘আপনি’ শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগ দেখাও ? 
৭। নিম্নলিখিত সর্বনামপদ দ্বার এক-একটি বাক্য রচনা কর ; আপনাকে, উনি, যাহা-ভাহা, 
ইহার, নিজ নিজ, আপনা দ্বারা, কারা, একে, আপন আপন ৷ 
৮। কি কোন্‌ ৰ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়? বাব দ্বারা গ ছু জে দাও? 
ام‎ বৈ টং লেখ : আত্মবাচক লানি সম্বন্ধ বাচক সর্বনাম, রি ار‎ ৷ 
১০ । বিশেষণ কাকে বলে? E দিযে বাণ দাও | 


১১। বিশেষণ কয় প্রকার ও তি 5 ? হা 8 করে কিনি দাও | 


বিশেষণের তারতম্য বলতে কি বোঝ?‏ رود 


নিয়লিখিত বিশেষণগুলো কোন শ্রেণীর তা 59 কর এবং ওদের সঙ্গে বিশেষ্য যোগ‏ رود 
করে এক-একটা বাক্য রচনা কর-_জলীয়, শান্ত, ষোড়শ, অগাধ, সস্তা, গভীর, শীতল, দীর্ঘ, শোনা ৷‏ 


১৪। وم هوه‎ পদগুলোকে বিশেষণের বিশেষণ অথবা ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহার করে 
এক-একটা বাক্য রচনা কর £ 
দ্বিধা, খাসা, পরম, এত, ইট মৃদু, কখন, ঈষৎ, ভয়ানক । 


১৫। শব্দ ও পদের পাৰ্থক্য কি? 


১৬। বিশেষ্য পদ কয়প্রকার ? সমষ্টিবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য কাকে বলে? 


sas ee sec. oes বত তত eee eee তত হত তত 5‏ يمور وزوز ون 
094 وووو ممم مممم cere‏ بعرو goes eee‏ 


(২৪ ) | 
১৭ | অব্যয় পদের দ্বারা শৃহ্যস্থান পূরণ কর: 
(ক) সে. গরীব বটে, ও - চোর د‎ 
(খ) _ নমিতা! তুমি কোথায় গিয়েছিলে ? ূ 
- (গ) এ মেয়ে -- মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয় | | 
১৮ ৷ স্থূল অক্ষরের শব্দগুলো কি পদ বল ? 


গোপাল হলদিয়া ১ ৷ জে বাড়ি n ١ ١ আমি এখন বাসে উঠিব | 


১৯। নি কাকে বলে? এবং কয় প্রকারের ? প্রত্যেক প্রকার ক্রিয়ার নিক 
উদাহরণ দাও ৷ 


১1 নী ও ঢ় কয় পাক না টি বোঝাও ? 


২১। সকৰ্মক ও অকৰ্মক বি কাকে বলে? পোক e পা তে 


২২। লিখি বা বি অন্তৰ্গত দলা নি কোন্‌ 1 বল? 
: 1 সে শুইয়া د‎ ৷ 3 মহিলাটি E I 00 ছেলেরা বল খেলে। 
ا‎ কিলার কাল কাকে বলে? 6 হল দাও। ৬৭ 


a 


শিক্ষক | E স্বাক্ষর 


a তারিখ ...... 


| AGA. 


খলে। 


ইত্যাদি 


যার দ্বার! পদের সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়, তাকে বচন বলে | 
বাংলাভাষায় বচন দু-প্রকার--একবচন ও বহুবচন | 


একবচন . 'দ্বিবচন বহুবচন 
একবচন-_যে শব্দে একটিমাত্র ব্যক্তি, বস্তু এবং প্রাণী বোঝায় তাকে একবচন বলে। 
যেমন-_বালক, মেয়ে, পাহাড়, নদী, সে, তুমি৷ | 
. বহুবচন-_যে পদের দ্বারা একের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা নির্দেশ করা হয় তাকে বহুবচন 
যেমন__ফুলগুলি, দুইটি ছেলে, পাখিরা» IA | 
একবচন হতে বহুবচন করার কতকগুলো নিয়ম আছে | যথা; 
(ক) একবচনান্তে শব্দের সঙ্গে রা, এরা, গুলি, সব, বৃন্দ, রাজি, নিচয়, রাশি, মালা, সমূহ 


যোগ করে বহুবর্চন করা যায় । যেমন ;_ 
একবচন 3 বহুবচন 
বালক ৰ বালকেরা 
পাখি পাখিনব 
59 রত্বরাজি 
3 সূ নক্ষত্ররাজি 
নদী নদীসমূহ 


(খে) একবচনের পূর্বে সকল, সব, বহু অনেক ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে বহুবচন করা যায়। 


যেমন ;--বালক--সকল বালক ৷ লোক--বহুলোক। মান্ুষ_-অনেক মানুষ | 


৪ 


(২৬) 


(গ) বিশেষ্োর পূর্বে সংখ্যা বসিয়ে অনেক সময় বহুবচন করা যায়। যেমন-_দশ টাকা, 
পাঁচজন মানুষ, বার মাস, চার সপ্তাহ। : : 


(ঘ) একই বিশেষ্য পদকে দু'বার ব্যবহার করে সেই বিশেষ্যকে বহুবচনের অর্থ প্রয়োগ করা 


যায়। যেমন ;-= 7 
লোকটি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা: করিতেছে। গাছে গাছে বানরেরা লাফাইয়! চলে । মাঠে 
মাঠে ধান। 


(ড) বিশেন্ের পূর্বে একই বিশেষণ দু’বার 
যেমন ;-বড় বড় বানরের বড় বড় পেট। 


(5) একই অর্থের শব্দ পাশাপা 
ডাল-পালা, বন্ধু-বান্ধব, বাসন-কোসন। 


(ছ) একই সর্বনাম পদ দু'বার ব্যবহার করে বহুবচন করা যায়। 
সেখানে যাইতে চাও? কেহ কেহ বলেন ৷ 


(জ) জাতি বোঝাতে একবচন 
মরণশীল ( সমস্ত মানুষ অর্থে )। 


ব্যবহার করে বিশেষের বহুবচন করা হয়। 
ভাল ভাল বই। ছোট ছোট গাছ। 


শি ব্যবহার করে বহুবচন করা যায়। 


যেমন-১ তোমরা কে কে 
এল শব্দগুলো বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে। 
কুকুর প্রভুভক্ত জীব ( সমস্ত কুকুর অর্থে )। 

বাংলা ভাষায় বহুবচন কখনও দু'বার ব্যবহার করা যায় না। ° 


যেমন- মানুৰ 


যেমন ;-- 
4 
অশুদ্ধ অন্ধ 
সকল বালকের! . সকল বালক 
অনেক পর্বতগুলি - অনেক পর্বত 


ন এ 
প্রত্যেক প্রকার বচনের দুটি করে উদাহরণ দাও। _ 


নী জি হি নিন: 
- ব্যবহার করে বহুবচন 
উদাহরণ দাও | كنال‎ 


শ্রেণীর কাজ 1 
_ ৮ ee 


ৃ 
| 


যেমন--চাকর-বাকর, _ 


! যায় তার দুটি ৷ 


5 e ক) 
৩। কোন্টি একবচন ও কোনটি বহুবচন নির্ণয় কর £ 
মৌমাছি ফুলে ফুলে মধু সঞ্চয় করে। বড বড় বাড়ী। কাননে কুস্থুম কলি. সকলি ফুটিল ৷ 


| 
| পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ী । বাবুরাঁম সাপুড়ে। হাট্রিমাটিম্‌ টিম্‌, তারা মাঠে পাড়ে ডিম | 


| 

Ed 

| ৪ ৷ নিম্নোক্ত অংশগুলে। যোগ করে বহুবচনান্ত শব্দ গঠন কর!; 
৷ , মালা, দল, গণ, বৃন্দ, বাজি, সকল, শ্ৰেণী, সমূহ। _ 

] 


শিক্ষক | শিক্ষিকার স্বাক্ষর :-- *** ১ তত তত তত তত তত হা তারিখ ই ই ফী শৰ 55 


যে শব্দকে আশ্রয়*করে ক্রিয়ারূপের পরিবর্তন হয় এবং 
করে দেয়, তাকে বলে পুরুষ । 

পুরুষ তিন প্রকার ৷ 

উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ | 

উত্তম পুরুষ £ মানুষ নিজের বক্তব্য বলবার জন্ত আমি 
শব্দকে বলে উত্তম পুরুষ । যা সর্বনাম পদ। 

আমি ( একবচন ) এবং আমরা ( বহুবচন ) উত্তম পুরুষ । 

মধ্যম পুরুষ £ মানুষ যখন তার খুব নিকটে অবস্থিত ব্যক্তির সঙ্গে 
বা তুই বাচক শব্দ ব্যবহার করে, খন তাকে বলে মধ্যম পুরুষ । 


প্রথম পুরুষ : মান্য যখন তার সামনে উপস্থিত নেই এ 
অর্থাৎ আমি বা তুমি ছ 


আমি, আমরা,. তুমি, তোমরা ছাড়া আর 


বক্তা বা শ্ৰোতাকে যে শব্দ নির্দেশ 


ত্ববাচক শব্দ ব্যবহার করে। এ 


কথা বলে, অর্থাৎ তুমি 
তা সর্বদাই সর্বনাম পদ | 


যে সমস্ত সর্বনাম বা বিশেষ্য পদ আছে, তা সবই প্রথম 
পুরুষের অন্তৰ্গত। যেমন--সে ( সর্বনাম, একবচন ) এবং তাহারা ( সর্বনাম, বহুবচন ) 
উত্তম পুৰুষ | উত্তম পুরুষের روجع‎ 
আমি ঘাই 
আমরা যাই 
মধ্যম পুরুষ মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া 
: তুমি যাও 
তোমরা যাও 
আপনি 


যান 


০168৯) 


প্রথম পুরুষ প্রথম পুরুষের ক্রিরা 


সে 8 


ৰ 
ৰু 
পয 


জী) ++ মহিম, 4২-২৯-৮৯৯৯ 


শ্রেণীর কাজ 


11১০২ ৮২২ শি শীশ্ালীঁীঁ্্লা 


১। পুরুষ কাকে বলে? 

২। পুরুষ,কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির পাঁচটি করে উদাহরণ দাও? 

৩। পুরুষ অনুসারে ক্ৰিয়া পদের যে রূপের পার্থক্য হয়ঃ ত! উদাহরণ দিয়ে দেখাও? 

শৃহ্বাস্থানগুলি বিশেষ্যপদ বা সর্বনামপদ দিয়ে পুরণ কর :‏ رو 
(১) = খেলিতে গিয়া পা ভাঙিয়াছে। (২) = গান গায় ভালো। (৩) __ একটা‏ 
গান শোনাও। (৪) __ কথাবার্তা _ মুগ্ধ করিয়াছে।‏ 

৫। নিচের শব্দগুলি কোন্টি কোন্‌ পুরুষ নির্দিষ্ট ঘরে বসাও-_ 


বাবা, রহিম, তুই; তিনি, আমরা, বিবি, মেরি, জয়, তারা, আমাদের, আপনি ও সে। , 
উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ প্রথম পুরুষ 


শিক্ষক / শিক্ষিকার স্বাক্ষর" ** শা ১০০০ se ৮৬৯৮ oh e e e ee tut তাঁরিখ ত, 


TY ৯০৪৪ 595৪ seo! 


৮ 
| SR ভিন 
৯3২১০: লিল 


্রীপুরুষ ভেদ আছে। কতকগুলো শব্দের দ্বারা 
যেমন পুরুষজাতি বোঝায়। তেমন কতকগুলো = আবার এমন. 
ছুই বোঝায় না | বাঙলা! : 
7 ভাগ করা যায়। লিঙ্গ 


১ স্ৰী বা অচেতন পদার্থের পার্থক্য বোঝা যায় 


য় তাকে 
লিঙ্গ প্ৰধানতঃ তিন প্রকার--(১) পুংলিঙ্, 
পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলোক বোঝালে ET এবং 


(২) 288 ও (৩) ক্লীবলিঙগ। 
31 পুরুষ কাকেও না বুঝিয়ে 


পুরুষ বোঝালে ৷ 
অচেতন পদার্থকে বোঝালে 


’ খাতা, স্কুল । 
গুলো শব্দ আছে যেগুলো পুরুষ স্ত্রী উভয়কেই বোঝাতে পারে 
পৃথকভাবে পুরুষ অথবা স্ত্রীকে বোঝায় না। এ সমস্ত শব্দকে বলে Sefa | 
পশু ইত্যাদি? 


€ ৩১ ) 


বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ পুংলিঙ্গ শব্দকে তিনটে উপায়ে স্ত্রীলিঙ্গ পরিবতিত করা যায়। 
যেমন--(১) স্ত্রীপ্রত্যয় যোগ করে, (২) অন্য শব্দ দিয়ে, (৩) সাধারণ শব্দে পুরুষ অথবা স্ত্রীবাচক 


শব্দ যোগ করে। 


| (১) শ্তরী-প্রত্যর যোগে £ পুরুষবাচক শব্দগুলোর সঙ্গে অ, 
স্্ী-বাচক শব্দে পরিণত কর! যায়।”. এগুলোকে স্ত্ৰী-প্ৰত্যয় বলে | 


লিঙ্গ পরিবর্তন 


১। আ-প্রত্যয় যোগে পুংলিঙ্গ থেকে FTF 


পুংলিজ স্রীজিজ পুংলিজ 
চতুর চতুরা . প্ৰিয় 
সরল - সরলা বৃদ্ধ 
প্রধান প্ৰধানা চু 
মলিন মলিন| সাধক 
বালক বালিকা _ প্রথম 
সুশীল সুশীলা জটিল 
অধীন অধীনা দীন 
কুটিল কুটিল প্রথম 
২। ঈ-প্রত্যয় যোগে পুংলিঙ্গ থেকে শ্ৰীলিঙ্গ 
পুংলিজ EUG পুংলিজ 
‘সিংহ * সিংহী কুমার 
হংস 7 হংসী নট 
গৌর اك‎ গৌতী কপোত 
মীনব মানবী দেব 
ঘোটক ঘোটকী রজক 
ঈশ্বর ঈশ্বরী ভগবান 
ছাত্র ছাত্রী নারায়ণ 
সহচর সহচরী মাতামহ 


বোষ্টম বোষ্টমী শুকর 


ঈ, নী, ইনী প্রভৃতি যোগ করে 


NEL 
প্রিয়া _ 
বৃদ্ধা 

কৃশ! 
সাধিকা 
প্রথমা 
জটিল! 
দীন] 
প্রথমা 


. FT 


কুমারী 
নটী 
কপোতী 


7 দেবী 


রজকী 
ভগবতী 


_ নারায়ণী 


মাতামহী 
শুকরী 


ই ( ৩২) 
৩ | নী, আনী প্রত্যয় যোগে পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্ীলি্গ 


পুংজিজ শ্রীল a 
ইন্দ্ৰ ইন্দ্রাণী . মাস্টার 
নাতি নাতনী জেলে 
মাতুল  মাতুলানী শিব 
মেথর মেথরানী মালী 
81 ভিন্ন শব্দ প্ৰয়োগে পুংলিঙ্গ থেকে AIF 
পুংলিঙ্গ Tf af 
নবাব বেগম শুক : 
শ্বশুর শাশুড়ী বাদশাহ 
সভাপতি সভানেত্রী কর্তা 
খানসামা GIRS বর 
বলদ গাই ভাই 
৫1 বাংলার যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত আছে তাদের FIC রূপ 
পুংলিজ كلك‎ ْ EEL 
পিতা মাতা কর্তা 
পতি পত্নী বর / 
পুর্ব নারী ভ্রাতা 
নর নারী স্বামী 
বিপত্নীক বিধবা শুক 
জনক জননী যুবক 
পুত্ৰ FÎ সখা 
কতকগুলে। স্তীলিঙ্গের কখনও পুংলিঙ্গ হয় না। এরা নিত্য স্্ীলিঙ্গ। 
বিধবা, রূপনী, 5551 ١ 5 
কতকগুলো পুংলিঙ্গ শব্দে কখনও স্তী লিঙ্গ ইয়না। এরা নিত্য REF | 
ঢাকী, ঢুলী, বাজনাদার | 


জীলিঙ্গ 
মাস্টারনী 


জেলেনী 
শিবানী 
মালিনা 


। لكات‎ 


শারি 
বেগম 
গিন্নী 


শারি 
যুবতী 


সখী 


যেমন--সধবা, 


যেমন--কবিরাজ, 


( ৩৩) 


শ্রেণীর কাজ 


9 ,98 اذ 


২। হি 


উকি 25 O CET المي ام‎ ED ER TH 2৮ 


৩। কতকগুলো নিত্য পুংলিঙ্গ ও নিত্য স্্রীলিঙ্গের উদাহরণ Tiel যে কোন ছুটি 
উদাহরণের সাহায্যে বাক্য গঠন কর। J ৰ 


লিঙ্গ পরিবর্তন কর £ মাতুলানী, পাচক, বরুণ, কাঙাল, জনক, খুড়া, কাকা, পিসে,‏ رو 
মুনিপুত্ৰ 0 পাগল, 05 সরলা, বিহঙ্গ, সুন্দর, নারায়ণী।‏ 


৫। নি পুরণ কর ঃ 5 = মেয়ে। আমাদের কিনে -- ছিল 
শ্রীমতী রম! ঘোষ .মেয়ে _ একসঙ্গে নিমন্ত্ৰিত হয়েছে | 
৬। নি টির ও বনি নিরব ঘরে বসাও-- 


সন্তান, শিশু, পশু, ব্রাহ্মণ, তরুণী, বলদ, বাঘিনী, মন্দির, তাজমহল, সভানেত্রী, নট | 
পুংলিঙ্গ স্রীলিঙ্গ উভয়লিজ ক্লীবলিঙ্গ 


৭। এই পুংলিঙ্গ শব্দগুলির সঠিক ATE শব্দ পাশে লেখ ৷ 


গায়ক -*- "*" *** AEF -- +--+" 
কোকিল OD কনিষ্ঠ 
5 সুশীল ১০825 
দেব ০:২৭ পাচক cee cee তত 
চতুর্থ la লেখক :-- ملع‎ তত 
রি সিসির স্বাক্ষর ° লী নিও ৮৮445872258 Tae, তারিখ 


মন্তব্য ° 
৫ 


5-7 


পাশাপাশি অবস্থিত ছুই বা ততোধিক বর্ণের বা 
হওয়া বা একটি লোপ পাওয়া অথবা একটির প্রভাবে অন্যটি পরিবর্তিত হওয়াকেই সন্ধি বলে। যথা 
শত + এক = শতেক | কত? এক=কতেক। অ+ এ থাকলে অ-কার লুপ্ত হয়। আর অ+আ! 
থাকলে আকার হয়। যথা--সোন|+ আলী = সোনালী | শশখ+আরি২শশখারি। প্রায়ই 
পরস্পরের বিলুপ্তি হয়_মেয়ে+ আলি + মেয়েলি । খানি+এক-খানিক। _ 


পদে পরিণত করলে তাকে বলে সন্ধিবিচ্ছেদ। 


ধ্বনির পরস্পর পূর্ণ অথবা আংশিক মিলন 


বিদ্যালয় ( সন্ধিবদ্ধ পদ )=বিদ্ধ|+ 
পরীক্ষা ( সন্ধিবদ্ধ পদ )৯পরি+ 
যে নিয়মে বিচ্ছিন্ন পদ ছুটি মিলিত হয়, 
নরোত্তম (সন্ধিবদ্ধ পদ )=নর + উত্তম (সন্ধিবিচ্ছেদ ), অ + উ- ও (স্তৰ )। 
সন্ধি ভিন প্রকার--"্বরসন্ধি, ব্যঞ্জীনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি। 


তাঁকে বলে সুত্র। যেমন 


(৩৫) 

স্বরসন্ধি ঃ I 
স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার = 

কিংবা আ-কার থাকলে উভয় মিলে আ-কার হয়। আকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 


অ+অ-আ (1) অ+আ২-আ (1) 
মুর+অরি = মুরারি RTT + আনন্দ = বিবেকানন্দ 
শক + OF = শকাব্দ জীব + আত্মা= জীবাত্মা 
BIK SEN হিম +আলয়- হিমালয় 
নব+অন্ন-নবান্ন শব+ আধার = শবাধার 
ই-কাঁর কিংব। ঈ-কারের পর ‘ই’ কিংবা F থাকলে, উভয়ে মিলে ঈ-কার হয়। এ ঈ-কার 
পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় | 
: ই+ই-ইঈ (স) ই+ঈ-ঈ (৭) 
অতি + ইব= অতীব গিরি + ঈশ = গিরীশ 
মুনি + ইন্দ্ৰ = IT Af + ঈক্ষা = পরীক্ষা 
রবি+ইন্্র-রবীন্দ্ প্রতি+ইঈক্ষা প্রতীক্ষা 
ঈ+ই-ঈ() ঈ-+-ঈ=ঈ (0) 
শচী + ইন্দ্ৰ = শচীন্দ্ সতী + ঈশ = সতীশ 
“বলী + ইন্দ্ৰ = TIT ভ্রী+ঈশ- শ্রীশ 
মহী+ইন্দ্র-মহীন্দ্র : শচী +ঈশ = শচীশ 
উ-কার ব| উ-কারের পর উ-কার বা উকার থাকলে উভয় মিলে উ-কার হয়। উ-কার পূৰ্ব 
বর্ণে যুক্ত হয়। 
উ+উ-উ (২) উ+উ-উ (২) 
কটু + উক্তি = কটুক্তি তনু + উৰ্ধ = তনুৰ্ধ 
গুরু +উপদেশ = গুরূপদেশ at B= a 
5+ 5-5 উ+উ-্উ 
সরযু+উম্নি_ - 5 


বধৃ+ উৎসব = TT 


অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার অথবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়। 


এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 
অ+ই-এ (€) 
স্ব+-ইচ্ছা স্বেচ্ছা 
শুর + Ru = শূরেন্দ 


অ+ইঈ-এ (০) 
গণ + ঈশ = গণেশ 
A = স্থরেশবর 


, আ+ই-এ 


যথা 4 ইষ্ট যথেষ্ট 
রমা+ ইন্দ্র وج‎ 


অ-কার কিংবা আ-কারের পর ‘উ’ বা دي‎ 
পূরববর্ণে যুক্ত হয় | 


অ+উ-ও (01) 
পুণ্য + উদয় = পুণ্যোদয় 
বোধ + উদয় = বোধোদয় 
আ-উ=ও 

5177| + উদক = গঙ্গোদক 
বিদ্যা +- উদয় = বিদ্ছোদয় 
অ-কার কিংবা আ-কারের 
এবং এঁ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 
অ+এ২এ (১) 
জন+এক = জনৈক 
كنا‎ এব = সৰ্বৈব 
অ-কার কিংবা আ 
গু-কার পূৰ্ববৰ্ণে যুক্ত হয়। 
অ+ও=৬ (0) 
জল + جه‎ =জলৌক। 
Tl + ওষ্ঠ = মহৌষ্ঠ 
উকার কিংবা উ-কারের পর ي به‎ 
ৰ্‌ হয়। এই ব ফলা পূৰ্ববৰ্ণে যুক্ত হয় 
উ+অ-ব 
অন্ন + অয় = অন্বয় 
মনু + অন্তর = Ry 
5197 + অয় = অন্বয় 


কারের পর ও-কার কিংবা ও-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও- 


আ+ঈ=এ 
মহ! + ঈশ্বর= মহেশ্বর 
AFI + ঈশ = দ্বারকেশ 


থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। ও-কার 


অ+উ=ও(0!) 
নব + Bl = নবোঢ়। 
চল + Bf = চলোশ্নি 

আ+উ=ও( 01) 


FI উমি = গঙ্গোমি 
. | + Bf = মহোক্সি 


পর একার কিংবা এ-কার থাকলে উভয়ে মিলে একার হয়। 


অ+এ-এ (৫) 
মত+ এক = মতৈক্য 
রাজ + এখর্য = রাজশ্বৈধ 


কাঁর হয়। 


অ+ওঁ=ওঁ (9) 


পরম + গুষ্ধ = পরমৌষধ 
মহ|+ওদার্য মহৌদার্য 


ছাড়া 59 কোন স্বরবর্ণ পরে থাকলে ‘উ’ স্থানে 


উ+আ-্ব 
স্ব +আগত- স্বাগত 
TF অচ্ছ= স্বচ্ছ 


€ ৩৭ (+ 
ব্যগ্তনসন্ধি ঃ | 
ছুটি পদের মধ্যে প্রথম পদের শেষ বর্ণ এবং পর পদের প্রথম বর্ণ_এর! উভয়েই যদি 


ব্যঞ্জনবৰ্ণ হয়, তবে এদের যে মিলন হবে তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। 

চ কিংবা ছ পরে থাকলে ত, দ স্থানে চ হয়। যথ|-- উৎ + চারণ + উচ্চারণ । 
তদ্‌+ চিত্ত৷ =তচ্চিন্ত। ৷ : 

জ কিংবা ঝ পরে থাকলে ত দ স্থানে জ হয়। যথাঃ জগৎ + জ্যোতি = জগজ্্যোতি। 
তদ্‌ + জন্য তজ্জন্ত | | > 

ট, ঠ কিংবা ড, ঢ পরে থাকলে ত, দ স্থানে ট কিংবা ড হয়। যথ|--তদ্‌ +-টিক| = of | 
উৎ+ভীন-উড্ডীন । 

শ পরে থাকলে ত, দ স্থানে চ এবং শ স্থানে ছ হয়। যথ|--চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তিঃ 
উৎ+ শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল । 

ন পরে থাকলে 5, জ স্থানে এ হয়। 

স্বরবর্ণের পরে ছ থাকলে ছ স্থানে চ্ছ হয়। 


= আচ্ছাদন ৷ 


যথা যাচ_+ না= EF, যজ_+ন=যজ্ঞ। 
যথা _ পূর্ণ + ছেদ = পূৰ্ণচ্ছেদ, আ৷ +- ছাদন 


ল পরে থাকলে ত, দ স্থানে ল হয়। যথা__উৎ+লাস = উল্লাস =, উৎ+ লেখ = উল্লেখ | 

ত, দ এর পর ই থাকলে ত, দস্থানেদ ওহ স্থানে ধ হয়। যথ|--উৎ-+হার = উদ্ধার, 
তদ্‌ + হিত =তদ্বিত। 

য এর পর ত,.থ থাকলে ত স্থানে 8 এবং থ স্থানে ঠ হয়। যথ|--পুষ_+ ত = পুষ্ট, FS 
= দুষ্ট, += | j 


বর্গায় বর্ণ পরে থাকলে পদের মধ্যস্থিত ম স্থানে সেই বর্গের পঞ্চমবর্ণ হয়। যথা 
শম্্‌+ কর = শঙ্কর, সম্+ গীত = সঙ্গীত, সম্‌ + ন্যাস = সন্ন্যাস ৷ 
অন্তঃস্থ ও উগ্মবৰ্ণ পরে থাকলে ম স্থানে অনুস্বার (ং) হয়। 
সম্্‌ + শয়= সংশয়, সম্+বাদল্সংবাদ। 
ন্‌ কিংবা ম পরে থাকলে, বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে যে-বর্গের পঞ্চম বর্ণ বা তৃতীয় বর্ণ হয়। 
f+ নিৰ্ণয় = fe fA e + নাথ = জগন্নাথ | 
বর্গের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বর্ণ অথবা স পরে থাকলে, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ স্থানে প্রথম 
যথা_-বিপদ্‌+কাল-্বিপৎকাল, হৃদ্‌ 4+ পদ্ম= হৃৎপদ্ম ৷ তদ্‌7সম-তৎসম। 
তনে সিদ্ধ হয়। যথ| = আ+চর্য আশ্চর্য, বষ.+দশ- ষোড়শ, 


যথা-_সম্+ যোগ + সংযোগ, 


যথা 


বর্ণ হয়। 


কতকগুলি ব্যঞ্জনসদ্ধি নিপা 


গে৷ + পদ = গো সপ্পদ Loss ত ih 
1 উজলি -_ -- ---- ا‎ সপ 


7 ( ৩৮ ) এটি 
বিলর্গসন্ধিঃ | 
বিসর্গের সঙ্গে ব্যঞ্জনবৰ্ণ বা স্বরবর্ণের মিলনকে বিসৰ্গসন্ধি বলে। : 


. চ কিংবা ছ পরে থাকলে বিদর্গ স্থানে * হয়। যথা__নিঃ7 চয় = নিশ্চয়, | 
5: + ছেদ = = bY | 


E থাকলে বিসর্গ স্থানে ষ হয়।- 


যথা-__ধন্তুঃ+- টঙ্কার = ধনুইস্কার, ' 
নিঃ+-ঠুর = ١ 1 
ত 0 থ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে স হয়। : যথা নিঃ+তার- নিস্তার, 
মনঃ+ তাপ = মনস্তাপ । : 
ক,খ, প,ফ পরে থাকলে অ-কার কিংবা আ-কারের পরিস্থিত বিসর্গ স্থানে ‘স’ হয়। যথা 
পমঃ1-কার-নমস্কার, যশঃ4-কর-যশস্কর | | 
র পরে থাক 


ল বিসর্গ স্থানে যে 'র’ হয়, তার লোপ হয় এবং পূৰ্বস্বর দীৰ্ঘ হয়। যথা 
নিঃ+রব-নীরব, নিঃ+ রোগ= নীরোগ ৷ 


স্বরবর্ণ, বর্গীয় তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বৰ্ণ 


অথবা য 7 ল ব হ পরে থাকলে, অ-কারের 
পরস্থিত ‘র’ জাত বিসর্গের স্থানে ‘র’ হয়। 


We: or = অনস্তরঙ্গ, প্রাতঃ+ ভোজন= 
প্রারর্ভোজন, স্ব+লোক-স্বর্লোক। 
হু, স্প অথবা শ্ব পরে থাকলে, বিকলে বিসৰ্গের লোপ হয়। যথ|- অন্তঃ স্থ= অন্তস্থ, 
নিঃ+স্পৃহ_ নিষ্পৃহ। 
ل‎ LES 


ঠা 


কাকে বলে? 0 00 রে বোঝাও। =‏ ليد 


1 গা ক অকা 00 ঠাসা 2578০ 


31 বাদি লিগ সিল লেখ। রি চু 


E i recede ১ AS eee, ভিক্ষান্ন = তেন তত 
বুমেশ= +" | : 
¢| ES 1 


৬। সন্ধি কর-- 
স্বর + অন্ত = r" ঢ় সুর্য + উদয় = ete , মাত1অও্ড == ০৮০% 


তদ্‌+টাকা! 7: সু + আগত =": অচ+ অন্ত = ৷৷ 
কিম্‌+তু == عمقو ومو وهو‎ **১ হুঃ + ছেদ্য এ, আবিঃ+ কার = -- 
মনঃ+ কষ্ট = ** ১ দুঃস্থ তত , নিঃ+যাতন = 
বয়ঃ4+ আধিক্য = তেলত তদ + ফল = পাশ সম+-কৃতি= “PRT 17013; 
পরঃ+ পর = ৷", গোঃ+ পদ =: তিশা | 


০৬ 


ےل ا اک ০ ME...‏ 


১৪ 


ল্ৰিপত্লীভাৰ্শক্ক جمد‎ 


যখন কোন একটি শব্দ অন্ত একটি শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে তখন সেই শব্দ দুটি 


পরস্পরের বিপরীতার্থক শব্দৱপে পরিচিত হয়। 


শব্দ 


বিপরীত শব্দ 
পশ্চাৎ 
উত্তম 
পরিশ্রমী 
অধিক 
বিরাগ 
নিগ্রহ 
অনাবৃষ্ট 
প্রতিলোম 
উত্তমর্ণ 
বাহির 
উৎকৃষ্ট 
আলোক 
প্রাচীন 
গ্রহণ 
অনাত্মীয় 
পর 

ভদ্র 
অনিচ্ছা 
পরকাল 
অপচয় 
অপকার 
অনুপস্থিত 
নিয়গ 


শব্দ 
অভিজ্ঞ 
অৰ্থ 
a 
অলীক 
অবনত 
অধিত্যক৷ 
কৃত্ৰিম 
ক্ৰয় 


বিপরীভ শব্দ 
অনভিজ্ঞ 


প্রতিঘাত 
শ্রদ্ধা 


°` বিপরীভার্থক শব্দ 


শীতল 
বক্র 
অনৈক্য 
পারত্রিক 
কর্কশ 


পশ্চাদ্তাগ 
বিকৃতি 
পরোক্ষ 
সহযোগী 
ছুবল 
ভৃত্য 
নবীন 
বিষণ 
মুক্তি 
শত্রু 
নিষেধ 
মন্যণ 
অল্প 
প্রতিবাদী 


৪১ 


সুগম 
সুখ্যাতি 
সুধা 
সংযোগ 
স্বতন্ত্র 
স্মৃতি 
সমষ্টি 
সম্পদ 


শব বিপরীভার্থক শব্দ শব্দ বিপরীতার্থক শব্দ 
স্বাধীন পরাধীন হ্ৰাস বৃদ্ধি 
আলে৷ আধার হরণ য় 
জা ব্যয় মধুর অন্ন 
চড়াই উৎ্রাই আৰম্ভ শেষ 
হব দীৰ্ঘ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ 
অহিক অল্প সত্য মিথ্যা 
২ ২ ছাল, 
শ্রেণীর কাজ 
১। নিচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ বসাও | 
55 বিপরীভার্থক শব্দ শব্দ বিপরীভার্থক শব্দ 
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মিলন ا‎ ERS আবাল ও আজ 
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তস্ধর seers আয় ৩৬ ৪৪৩৩৪৩৬৬৪৬৪ 
ত্যাগ ভততজতততততত০ ত আরম্ভ জত্ত্ততততততততত 
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শব্দ বিপরীভার্থক শব্দ শব্দ বিপরীভাৰ্থক শব্দ 
Bf হইত উত্থান হাতি 
উচ্চ GEES উদয় ৩০০০০০2০০০০০ 
উগ্র 002: উন্নতি... হত 
উৎকর্ষ তি উন্মীলনা 2৩ 
চেতনা 2০০৮৮: চঞ্চল ০৯ 
জন্ম E তিক 0ن‎ 15007 
জাগরণ. 44111 তির ৮, 
জীবন ৷ '" তাপ N LS 
জয় ৮০০০৩৪০০০০৮ তক্কর ২৩৩১৩৯৩৩০০৩ 
২। বিপরীতার্থক শব্দ লিখে তা দিয়ে বাক্যরচনা কর £ 

শব্দ বিপরীভ শব্দ ৰাক্য 

দুষ্কৃতি 

তিমির 

সুশ্রী 

ভয় 

ভূত 

ভদ্র 

মহৎ 

মিলন 

মিথ্যা ক 

মুখ্য ah so তেৰশ নি 
৩। শব্দ ও তার বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর 

(১) রায় বাহাদুরের 7 অধিক, কিন্ত __" ততোধিক | 

(২) == না দেখিয়া পথ চলিলে হোঁচট খাইতে হয়। 

(৩) سب‎ ভোগ না করিলে _-_ আস্বাদ পাওয়া যায় না। 

(৪) == সংসারের নিয়ম | 

(৫) س‎ সবাই এখানে এসেছিল | 


শিক্ষক | শিক্ষিকার স্বাক্ষর 
মন্তব্য 


তারিখ 


E 


সসনাস د‎ ee স্পা 


সমনাম বা একার্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের প্রত্যেকটিকেই ভি বলা হয় | না 
সরস ও শ্ৰুতিমধুর করতে হলে এ-সকল শব্দ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হয় এবং এদের ব্যবহার জানা 
আবশ্যক । নিচে কতকগুলো প্রচলিত শব্দ ও 
তাদের সমর্থক শব্দ দেওয়া গেল; 
কে) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক শবদ ¢ 
কর্ণ শ্রোত্র, শ্ৰুতি, শ্রবণ, কান, 
,  শরবণেন্দ্রিয়। 
কেশ-চুল, কুম্ভল, চিকুর, অলক 
(চুৰ্ণ কুন্তল ) শিরোরুহ। 
অঙ্গ_ শরীর, কায়, তন্তু, দেই, বপুং 
গাত্র, কলেবর। 
0 প্রাকৃত বস্তু-বিষয়ক এ 0 
আকাশ--অন্ত অন্তরীক্ষ, গগন, 
নভঃ, ব্যোম, অম্বর 1 
সূর্য -ভাস্কর, রবি, প্রভাকর, দিবাকর, পন, সবিতা, ভাগ, অর্ক, মিহির, আদিত্য, 
TF, اتلد‎ দিনমণি, সন্তাশ্ববাহন। 
চন্দ্র টাদ, সুধাংশু, শশধর, স্বুধাকর, শশাঙ্ক, চন্দ্ৰমা, ইন্দু, সোম, হিমাংশু, নিশাকর। 
সিতাংশু, তারাপতি, TS, দ্বিজরাজ। 


সমুদ্ৰ সাগর, পারাবার, বারিধি, উদধি, অ ধি রা 
জলনিধি। বুধ, অস্তোধি, অর্ণব, সিদ্ধ, জলধি, 


পুলি 
গে) পরিচিত পরিবেশ ও 
মাতা--মা, জননী, 


১ অম্বা 
কন্যা তনয়া, ছুহিতা, নন্দিনী, পুত্ৰী 3 
’ শা, মেয়ে, আত্মজা, ত 
মিত্র_ সখা, TT, বন্ধু, সহচর | 


(8৫) 


(ঘ) শহয়-গ্রাম বিষয়ক শব্দ ঃ 
গৃহ--ঘর, আলয়, নিলয়, নিকেতন, আবাস, আগার, ভবন, সদন | 
গা গ্রামঃ পল্লী, জনপদ 
পথ- মার্গ, বত্ম, সরণী | 


(৬) জীব-জন্ত, প্রাণী ইত্যাদি বিষয়ক শব্দ : 


পক্ষী--পাখি, বিহঙ্গম, বিহগ, খেচর | 
ঘোড়|--অশ্ব, ঘোটক, তুরঙ্গ | 
সৰ্প--সাপ, অহি, নাগ, ভুজঙ্গ, ফণী, বিষধর। 
একাৰ্থবোধক শব্দগুলো বিশেষরূপে জানা থাকলে লেখবার সময় ভাবপ্রকাশে ভাষার দৈন্য 
পরিহার কর! যায়। একই শব্দ বারবার প্রয়োগ করলে রচনা! শ্ৰুতিমধুর হয় না। সেজন্য 
একার্থবোধক শব্দগুলো ভাল করে জানা প্ৰয়োজন ৷ কিন্তু রচনায় শব্দপ্রয়োগ করবার সময় সাবধান 
হওয়া উচিত। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে রচনায় গুরুগন্ভীর শব্দ প্রয়োগ করে রচনাকে সমৃদ্ধ করে 
গড়ে তোলবার চেষ্টা খুবই স্বাভাবিক। সেজন্যই অপ্রচলিত, দুরহ শব্দ ব্যবহারের দিকে 
প্রথম শিক্ষার্থীদের ঝৌক খুব বেশি থাকে । فيد‎ উঠিয়াছে । ন! লিখে যদি ‘ভাস্কর উদিত 
হইলেন’ বা ‘প্রভাকর উদয়াচলে আরোহণ করিলেন’ লেখা যায়, তাতে রচনা সমৃদ্ধ হয় না বরং 
লেখকের ভাষাজ্ঞানের ন্যুনতাই ধরা পড়ে | 
সর্ধদা মনে রাখতে হবে একার্থক বাঁ সমনাম শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ একপ্রকার হলেও 
ভাষায় একটা শব্দ যে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, যে গ্তোতনা বা ব্যঞ্জন! ফুটিয়ে তোলে, অন্য আর 
একটা শব্দের সাহায্যে সে অর্থ বা ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হতে পারে না। 
প্রত্যেকটা শব্দের একটি ওজন বা উচ্চীরণগত বৈশিষ্ট্য আছে, আবার প্রত্যেকটি শব্দের 
একটা বিশিষ্ট ofS বা রসমূতি আছে। যারা সুলেখক তাদের কাছে শব্দের এ FY ধর! পড়েছে | 
সেখানে যে শব্দ খাটে তারা সেখানে সেই শব্দই প্রযোগ করেন। প্রতিটি শব্দেরই সার্থকতা 
থাকে । অযথা কোন শব্দ তারা ব্যবহার করেন না। 


লমনাম বা! একার্থক শব্দের আরো পরিচয় £ 
উদ্বেগ__উপক্রম, আয়োজন, উদ্ম, চেষ্টা, যত্ন, অধ্যবসায়, আগ্রহ, উৎসাহ | 
অতিথি-- আগন্তক, অভ্যাগত, গৃহাগত ৷ 
মৃত্যু--বিনাশ, নাশ, নিধন, মরণ, পঞ্চত্বপ্ৰাপ্তি, মানবলীলা-সংবরণ, স্বর্গলাভ, মহাযাত্রী, 
মহানিদ্রা, লয়, লোকাস্তর প্রাপ্তি। 
ইচ্ছা_-সাধ, অভিলাষ, অভিরুি, রুচি, আকাঙ্কা, বাঞ্ছা, মনোরথ,'লালসা, বাসনা, 
স্পৃহা, কামনা, অভিপ্ৰায় । 


» ভগবান, বিধাতা, জগৎপিতা, 
জগৎপতি। 


অমর দেব, দেবতা, সুর, বিবুধ, ত্ৰিদশ, নির্জর ৷ 
পদ্ম--কমল, উৎপল, শতদল, অরবিন্দ ( শ্বেতপদ্ম ), পঙ্কজ, কুবলয়, সরোজ, সরোরুহ, 
অজ্ঞ, সরসিজ | 
গঙ্গ-'ভাগীরৰী, জাহ্নবী, সুরধনী, শৈলন্থৃতা। 
রাজা--অবনীশ, ক্ষিতীশ, নরপতি, 
ব্যবহার 8. 
গরু_গো, গাভী, গৃহস্থত্রী | 
বাক্যঃ গো-পালন গৃহস্থের পরমধর্ম। 
আমরা গাভীর ছুগ্ধ পান করি ৷ 
গোরুকে গৃহস্থপ্রী বলে। 
বায়ু বাতাস, পবন, প্রভঞ্জন। 
বাক্যঃ বাতাস ধীরে ধীরে বহিতেছে। 
দখিন! পবন অতি মনোরম 
ভীমরোষে ধাইয়া আইল প্রভঞ্জন | 


ف اک 
শ্রেণীর কাজ‏ 

১। সমনাম বা একার্থবোধক শব্দ বলতে কি বোঝ ? 

২। নিচে কতকগুলো সমনা 


ন শব্দ দেওয়া হল। প্রত্যেকটির তিনটে করে শব্দ রচনা 
কর এবং তা বাক্যে প্রয়োগ করে দেখাও ৷ 


বিদ্যুৎ, কর্ণ, ভ্রমর, ইচ্ছা, 


ভূপতি, মহীপাল, প্রজাধিপ, নরনাথ, নৃপ | 


বন, অমর | 


৩। নিয়লিখিত শবাগুলির তিনটে করে 


প্রতিশব্দ লেখ; 
গাধা, সিংহ, বানর, মুখ, অন্ধকার । 
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বিশেষ্য থেকে বিশেষণ 
আনন্দবাজার একটি দৈনিক পত্রিকা। আনন্দবাজার প্রতি দিন প্রকাশিত হয়। 
ওপরের বাক্য ছুটি যদি ভালোভাবে লক্ষ্য কর, তাহলে দেখবে ছুটি বাক্যেরই অর্থ এক। কিন্তু সেই 
অর্থ ফুটিয়ে তুলতে একবার “দিন । বিশে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, আর একবার 
‘দৈনিক’ বিশেষণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । এভাবে পদ পরিবর্তন করে লেখা হলে রচনা সুমধুর 
হবে। ر‎ 


বিশেষ্য থেকে বিশেষণ ঃ 
বিশেষ্য বিশেষণ বিশেষ্য বিশেষণ 
কায় কায়িক গী গেঁয়ো 
অন্তর আন্তরিক জল জলে! 
ইচ্ছা এচ্ছিক গাছ. গেছে৷ 
অতিথি আতিথেয় মাটি মেটে 
ঢাকা ঢাকাই নির্জন নির্জনতা 
ইতিহাস এঁতিহাসিক ঝগড়া ঝগড়াটে 
সম্পদ সম্পন্ন ধাতু ধাতব 
দিন দৈনিক গুণ গুণী 
হয হৃষ্ট গঙ্গা গাঙ্গেয় 
দেব দৈব বায়ু বায়বীয় 
মন মানসিক ধর্ম ধান্সিক 
সমুদ্র সামুদ্ৰিক পেট পেটুক 
ত ক্রীত পুর পৌর 
নন 7 প্রণাম প্রণম্য 
e জংলী অরণ্য আরণ্য 
গান গীত 


বিশেষণ থেকে বিশেষ্য ঃ 
বিশেষণ বিশেষ্য বিশেষণ বিশেষ্য 
ঘরোয়া | 0 3 
উজ্জল ওজ্জল্য নাল নীলিমা 
সার্থক সার্থকতা চতুর চতুরালি 
ক্রুদ্ধ ক্রোধ শয়তান শয়তানি 
নীল নীলিমা দীন দৈন্য 
গভীর গভীরতা গুরু গরিমা . 
কোমল কোমলতা নির্জন নির্জনতা 
অলস আলস্ত ন্যাকা ন্যাকামি 
তপ্ত তাপ অভিজ্ঞ অভিজ্ঞতা 
নষ্ট নাশ চালাক চালাকি 
=== = HM CM টিউন 


শ্রেণীর কাজ 


৯২২৯ ==; 


১। নিচের পদগুলি বিশেষ্য কি বিশেষণ তা বল এবং বিশেষ্য হলে বিশেষণে ও বিশেষণ 
হলে বিশেষ্যে রূপান্তরিত কর ¢ 
শব্দ 


রঙীন 
দেহ 
ঈশ্বর 
বাহাদুর 
শরীর 
কিশোর 
55 
দরিদ্র 
পৃথিবী 
আঘাত 
অংশ 


বিশেষ্য অথবা বিশেষণ রূপান্তরিত শব্দ 


ভিত ৪৪85885৬154 


3 


(৪৯ ) 


নিচের পদগুলিকে প্রথমে পরিবতিত করে পরিবত্তিত শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা কর ঃ 


শব 


রূপান্তরিত শব্দ 


oe 5৪5? ৪০০ 
৬০০০ sees ৪৪৪৪ ৪. 
৪৪৪ 
6. «Geet 
ec 


শিক্ষক | AER স্বাক্ষর +: مله‎ ৮ তত তত তা হট তা? তি 


5| 
২ 
3 
২ 
DM 
৷ 
> 
ا‎ 
اد‎ 
ا‎ 
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Rl 
১। 
২। 


বাক্য 


তত্তত oor 


১৩) 
TiS ও চনিলভভ্ভাজ্বা 


বাঙলার সাহিত্যিক ভাষা কতকট! কৃত্রিম এবং এর রচনা-পদ্ধতি নিয়মবদ্ধ বলে বাঙলার 
বিভিন্ন স্থানের লেখকগণ একে মাঞ্জিত ভাষা বলে স্বীকার করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন 
সাধুভাষা। আবার বাঙলার সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় ভাগীরথী নদীর উভয় তীরের নিকটবর্তী স্থান" 
সমূহের ভদ্র ও শিক্ষিত জনসাধারণের কথ্য ভাবাকেই শ্রেষ্ঠ কথ্য ভাষা বলে মেনে নিয়েছেন এবং 
বাঙলার অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক বর্তমানে এই সর্বজনগ্রাহ কথ্য ভাষায় সাহিত্য সি 
করছেন। বর্তমান সাহিত্যে এই কথ্য ভাষাই চলিত ভাষা নামে পরিচিত। 
মিনি 


কথ্য ভাষ! 


| yr 
সাধু ভাষা চলিত ভাষ! 


সাধু ও চলিত ভাষার নিদর্শন ঃ 


সাধু-ভাষা 5 যন্ত্ৰসভ্যতার যুগে মানুষের মনে হইতে পারে যে, কৃষকের কোন প্রয়োজন 
নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়৷ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, 


এই বিরাট যন্ত-সভ্যতাকে বীচাইয়| 
রাখিতে পারে একমাত্র কষক। কারণ কৃষকের ক্ষেতখানি হইতে যন্ত্ৰদানবের খোরাক না আসিলে 
তাহার দ্বারা কোন কার্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে 7 | 


চলিত etal: বারোয়ারি তলায় গিয়ে আড্ডা দাও, তাম খে 
খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোও, তারপর ঘুম থেকে উঠে সন্ধ্যাবেলা এ-গী 


বাঙল। সাধুভাষা প্রাচীন ধরনের এবং ৰ লী 
প্রাচীন বাঙলা ভাষা হতে গৃহীত সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ কিছু বেশি থাকলেও ত সকলের বোধগম্য | 
এদের সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে প্রাচীন বাঙলা ব্যাকরণের রীপগুলে| যথাযথভাবে রঙ্গ 
প্রণালী বিশেষ নিয়মবদ্ধ। এই ভাষায় কৃত্রিম 


ক্ষত এবং বাক্যগঠন- 
তা কিছু বেশি বলে এর প্রকাশ ক্ষমতা সহজ হলেও 
সীমাবদ্ধ । চলিতভাষ৷ সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবা । এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দের 


: প্রয়োগ অল্পই | এর 
ক্রিয়াপদে প্রাচীন বাঙলা ব্যাকরণের সকল রূপ যথাযথভাবে রক্ষিত হয় না। বাক্য-রীতিতে 
কৃত্রিমতা কম এবং স্বাভাবিকতা বেশি ৷ 


তাই এর প্রকাশ ক্ষমতা খুব বেশি। এটাই সা ধুভাষার 
সঙ্গে চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য | 


লা, তারপরে গাণ্ডেপিণ্ডে খাও, 
ও-গা করে বেড়াও। 


1 হলে খাইতেছে খাচ্ছে 
শুনিবে শুনবে হইবে چ‎ 
আসিলাম এলুম মরিয়া 4 
97 বা দেখিতে দেখতে 
_ আসিলে এলে হাসিয়া হেলে 
খাইল খেল কাঁদিয়া ক 


কতকগুলো ধাতুর মূল রূপ সাধুভাব| ও চলতি ভাবায় পৃথক থাকে। TD 


সাধুভাবায় চলিতভাষায় 
লই নি 

লও নাও 

লিখ লেখ 

লইবেন নেবেন 

খাইতেছিলাম, লইয়াছিলাম খাচ্ছিলাম, নিয়েছিলাম 
লইব নেব, নোবো 


সর্বনাম পদগুলোর রূপ সাধু ভাষায় ও চলিত ভাষায় পৃথক | যেমন ;_ 


সাধু চলিভ 
ইহা, ইহাকে, ইহার, ইহাতে, ইহাকে, এ, একে, এর, এতে, একে, এ, 
উহা, উহাকে, উহার, উহাতে, উহাকে ওকে, ওর, ওতে, ওঁকে 


সাধু ও চলিত ভাষা মিশিয়ে লেখা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়। এতে গুরুচণ্ডালী দোষ হয়। 
কোন কিছু লেখবার সময় হয় সাধু ভাষায় অথবা চলিত ভাষায় লিখতে হবে। 


সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষায়: 
লাধু ভাবা চলিত ভাষা 


আমি ভাত খাইয়া বাড়ি যাইব | আমি ভাত খেয়ে বাড়ি 315 | 
বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল। বলতে বলতে সে চলে CT | 


(৫২) 


নত 
বার 7 


১। সাধু ও চলিত-ভাষা কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে fate | 


গুরুণ্ডালী দোষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও | এই দোষ হতে কি করে মুক্ত‏ اج 
হওয়া যায়, তাও উদাহরণের সাহায্যে বোবাও।‏ 

91 চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর ঃ 

সেকালের তুলনায় এদেশের অবস্থা বর্তমানে অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও হিন্দু গৃহস্থের সংসাঁর- 
জীবন দিন দিন অশান্তিময় হইয়া উঠিতেছে, শান্তিময় ও 


আনন্দময় ভাবটি ক্রমশই হিন্দুসমাজ 
হইতে বিলুপ্তি হইতেছে, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। 
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৪ | নিচের অনুচ্ছেদটি সাধু ভাষায় লেখ ঃ 


সাহিত্যে মাঝে মাঝে পুরস্কারের কথা শোনা যায়, এটা আরো বিদঘুটে | 
দিনের রাজাদের প্রাবন্তিত প্রথার বিবন্তিত রূপ। 
তবু এব নিয়ে 
অনেক লেখককে বিচলিত ও উৎসাহিত 


অন্ত কিছু ঘটে। যার সামনে থাকে 
কিভাবে তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। 


লক্ষ্য করা যায়। 
বিয়ুগ্ধ বিস্ময়, পুরস্কারের মত ভান بت‎ 


০৮5 ৪৪০১৪৯০০55৪ ekes ৪৪৪৪ oe 


ese Koes 88৩৫885৪868 
Pore tote 0000, PRON e 55555 a 5৪৪৯৩. 5৪৪৪. ৪০৪৪ ৪৪৪৪ 1258 ০৮০৪ 855৪ 5555 ৪১5৪8 
املف‎ 8৪৪০ && sors eect 8৪5৪: se tone فقوف‎ ৪৪৪ ৯5৪. 0 ৪৪০৪ cao 
5৪5৪. 5০৯ ৪০৪৪ 5৩৪৪ ৬ ৯৩৪ ৪ 0090 ৪৪০৪ 5৪৪৩. so ৪০5 فقوم‎ ৪৪5৪ 
17045757778 ৯৮1৮8 ا‎ E ৪৯৪৩ ৪৪৪০ ৪5৪৪ soe 

৬০০৮ odor oso 85৪৪ 


9694 59৪৪ 85৪৫ ৬৩০৭ ss 


শিক্ষক / শিক্ষিকার স্বাক্ষর *** o. হয় তত. ০০০ ৪০০ ত তারিখ e bol 
aê ا ا ليا‎ E ا‎ NL 14৮ 


১৪ 


TER AAT 


শুদ্ধ 
উনবিংশতি 
উন্মীলিত 
উন্ম,লিত 
উৎপাত 
খণগ্রস্ত 
এবংবিধ 
এঁরাবত 
কজ্জল 
কিরীট 
কুলীন 
কৌলীন্য 
কৌতুহল 
খিন্ন 
গ্রস্ত 
গ্রহীতা 
ঘনিষ্ঠ 


লুদ্ধ 
ত্যক্ত 
দধীচি 
দ্বন্দ 
দূষণীয় 
ধ্বংস 
নুপুর 
নিরীহ 
ন্যায্য 
পক 
ব্যর্থ 


(৫৪) 


বিবিধ অপপ্রয়োগ ৪ 


অশুদ্ধ 
মনান্তর 
আগত কল্য 
বালক বৃন্দের| 
কাপড় পড়া 
নিজন্ব ধন 


শুদ্ধ 
অত্যন্ত 
অত্যধিক 
কিংবদন্তী 
সংবাদ 


শুদ্ধ 

মৃতাস্তর 
আগামী কল্য 
বাঁলকবুন্দ 
কাপড় পরা 
নিজ ধন 


CD 


রূপসী 
নিরাপরাধিনী 
aif 


অশুদ্ধ 


বশশ্বদ 
শিরোপরি 
বয়াধিক 
জ্যোতিন্দ্র 


অশুদ্ধ 

সাক্ষী দেওয়া 
প্রবীণ বৃক্ষ 
পক্ষিগণের! 
পাক) কেশ 
আয়ত্তাধীন 


শুদ্ধ 
বিহঙ্গী 
চক্রবদনা 
স্থুকেশী 
ত্ৰিনয়না 
ননদ 
পিশাচী 
ভয়ঙ্করী 
সুলোচনা 
বামলোচনা 
রূপবতী 
নিরপরাধ! 
at 


শুদ্ধ 

সাক্ষ্য দেওয়া 
প্রাচীন বৃক্ষ 
পক্ষিগণ 

পৰ কেশ 
আয়ত্ত, অধীন 


গুদ্ধ_আমার অবকাশ নাই৷ 
অণুদ্ধ-কালীদাস স্বরস্বতীর বরপুত্র। 
OF কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র। 
অশুদ্ধ_নিশ্চয় সংবাদ পাইয়াছ কি? 
গুদ্ধ_নিশ্চিত সংবাদ পাইয়াছ কি? 
অশ্ুদ্ধ_-নিরোগী লোক প্রকৃত স্থুখী। 
শুদ্ব_ নীরোগ লোক প্রকৃত সুখী ৷ 


0 সি ل‎ 
শ্রেণী 


র কাজ 
১। নিয়লিখিত শব্দগুলো শুদ্ধ করে লেখ : 


দূরপ্রবেশ, ভ্ৰকুটি, লখ্য, উৰ্দ্ধ 


(৫৬) 
অশুদ্ধ_ চন্দ্র উদয় হইল | 
শুন্ধ_চন্ত্র উদিত হইল। ] 
অণুদ্ধ-আমার সাবকাশ নাই। 
পুরফার, মতন, ব্যাথা, বাল্মিকী, গ্ৰীষ্ম । 


’ পরিপক্ক, মহত্য, প্রাচিন, সাস্তনা, বিরাল, উজ্জল, 


২। ভুল থাকলে নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লেখ | 


(ক) ইহা অতি লজ্জাস্কর ব্যাপার | 
৮ 1 
দি 
বি: হি 


(৬) আমার অত্যন্ত কার্ষবাহুল্যতা ঘটিয়াছে। 


CE) 
৩। কোন্‌ বানানটি শুদ্ধ বল? তাদের পাশে +/ চিহ্ন বসাও £ 
দায়গ্রস্থ / দায়গ্রস্ত, কথয়িতব্য | কথিতব্য, প্রবৃত্ত / প্রবর্ত, ইচ্ছিত/ ইষ্ট, সহনাতীত / 
ATES, সেচন | পিঞ্চন, নিন্দক | নিন্দুক, চুষ্য | চোষ্য, বিশ্বামিত্ৰ / বিশ্বমিত্র, বহুরূপ / বহুরূপী, 
ভাগ্যবান / ভাগ্যমান, যোগীবর / যোগিবর, বিধর্মী / বিধর্মী, পিতৃহীন / পিতাহীন | 94 
-৪। নিচের বাঁক্যকটি শুদ্ধ করে নীচে লেখ ঃ 
অশুদ্ধ রোগ 1 টা 


শুদ্ধ 
. ৰত্ন সন্তোষ হল! ৷ 


শুদ্ধ 1 
অশুদ্ধ দিবৰ দি BE 
শুদ্ধ ب ب‎ 
অশুদ্ধ 6 গা i | 1 
২১8: নী 
অশুদ্ধ সে এমন A যেন অগ্দরী | 


শুদ্ধ geen ৪৪৪৪ ত 
অশুদ্ধ A তীর و‎ | 


ত ৰ 
অশুদ্ধ rire তোমার তি নী I 


শুদ্ধ 
অশুদ্ধ হট অভি লজ্জাক্ষর ব্যাপার | AT 1 
অশুদ্ধ সহসা দেবতা অন্তধ্যান ন হইলেন | 


অশুদ্ধ আগত এনা তাহার! 5 ৷ 


শিক্ষক | শিক্ষিকার স্বাক্ষর” ”” """" 


৪ ১৫ 


HASAN‏ حه 

কাছের মানুষ যারা তাদের সঙ্গে মানুষ কথ! বলে মনের ভাব প্রকাশ করে। 

লোকের সঙ্গে পত্রালাপ না করলে মনের ‘ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। 

পারে পত্ররচনা খুবই সহজ কাজ | কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কাজ 

ভাষা ও সুর রয়েছে । সাধু বা চলিত যেকোন ভাষাতেই পত্ররচনা করা সম্ভব | তবে পত্রের ভাষা 
সরল ও হৃদয়গ্রাহী হওয়া চাই। অভ্যাস না থাকলে ভাল পত্ররচনা করা যায় ন| ৷ 

শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী পত্র সাধারণত তিন. ভাগে বিভক্ত | (১) পারিবারিক, 

(২) সামাজিক, (৩) ব্যবহারিক বা বৈষয়িক | 


বাংল! ভাষায় প্রত্যেক পত্রের ছয়টি অংশ থাকে। যেমন--(১) দেবতার নাম, (২) পত্র 
প্রেরকের ঠিকান। ও তারিখ, (৩) সম্ভাষণ, (৪) 


' মুল বক্তব্য, (৫) পত্ৰলেখকের নাম, (৬) প্রাপকের 
নাম ও ঠিকান৷। 


দেবতার নামঃ পত্রের ঠিক উপরের মাঝখানে হিন্দুগণ-্রীশ্রীর্গা সহায়, রা, 
AAA, AA প্রভৃতি লেখেন ৷ 


কিন্তু দূরের 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে 
সহজ নয়। এর বিশেষ কাঠামো, শৈলী, 


মুসলমানগণ খোদ! হাফেজ, এলাহি ভরসা, হবিব 
ভরসা লেখেন | 

হিন্দুগণ বিবাহের পত্রে ও,ভ্ৰঞ্জপ্ৰজাপতয়ে নমঃ, উপনয়ণ পত্রে--ওঁ নমঃ, ব্ৰহ্মণ্যদেবায় নমঃ, 
আদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্রে-_৬গঙ্গ। লিখে থাকেন। 


(২) পত্র গ্রেরকের ঠিকান! ও ভারিখ : বর ওনিদিকে, মাথার উপরে তৈৰ 
ঠিকানা ও তারিখ লেখ! হয়। বৈষয়িক পত্রে প্রেরকের 


নাম, ঠিকানা, তারিখ ইত 
ক্রমিক সংখ্যা এবং পূর্বের পত্রের বা বর্তমান পত্রের বিষয় উল্লেখ করা হয়। 
(৩) সম্ভাষণ £ . প্রাপক বয়সে ছোট হলে হিন্দুগণ 


( স্নেহভাজনীয়ান্থ ), কল্যাণীয়েষু ( কল্যানীয়াস্থ ), প্রীতিভাজনেষু ( 
মুসলমানগণ আজিজল কদর, মেহেরবানেষু ইত্যাদি | ৰ 
(৪) মূল ৰক্তৰ্য ঃ মূল বক্তব্যের প্রথমেই শপ সংবাদ জিজ্ঞাসা কর হয়। 
বিষয় সহজ ও সংক্ষেপে লিখতে হয়। 
(৫) _ পত্রলেখকের মাম ঃ নাম স্বাক্ষর করব 
স্নেহাৰ্থী, সেবক; বিনীত, নিবেদক, অনুগত, 
খাদেম ইত্যাদি 


JIT সঙ্গে পত্রের : 


RTT, স্নেইভাজনেযু 
আীতিভাজনীয়াস্থ ) প্রভৃতি ৷ 


পরে বক্তবা 


প্রণত, 


- ف‎ ৫৯) 
ছোটদের নিকট হিন্দুরা আশীর্বাদক, মঙ্গলাকাঙ্কী এবং মুসলমানেরা-তালেব, খয়ের প্রভৃতি 
লিখে থাকেন। ন ৷ 
সমশ্ৰেণীর লোকেরা স্বাক্ষর করবার পূৰ্বে নিবেদক, ভবদীয় ইত্যাদি লেখেন ৷ 
বৈষয়িক পত্রে স্বাক্ষর করবার পূৰ্বে বিনীত, ভবদীয়, আপনার বা আপনাদের বিশ্বস্ত ইত্যাদি 


লিখতে হয়। 
৬। প্রাপকের নাম ও ঠিকান|--যিনি পত্র পাবেন তিনি গুরুজন হলে তার নামের আগে 


হিন্দুরা__পরমপুজনীয়, at ইত্যাদি এবং মুসলমানেরা নামের আগে_ বখেদমতে জনাব এবং 


নামের শেষে পাঁকজনাবেষু লেখে | 
নিয়ে অনেকগুলো পত্রের আদর্শ দেওয়া হল | 


১। পিতার নিকট পুত্রের পত্র 


AAA মাতা সহায় 
১১, ঠাকুরদাস দত্ত ফার্স্ট লেন, 
হাওড়া-১ 
1 ২৫1৫1৮৪ 


স্রীচরণকমলেষু বাবা, 
প্রায় সপ্তাহ কাল হইতে চলিল আপনাদের কুশল সংবাদ না পাইয়! বড়ই চিন্তিত হইয়| 


প়িয়াছি। পত্রপাঠ উত্তর দানে চিন্তা দূর করিবেন। 

_ আমার AAT পরীক্ষা গত তিন দিন হইল শেষ হইয়াছে। পরীক্ষা বেশ ভাল হইয়াছে। 
তবে ইংরাজা ITT হয় নাই ।' আগামী পনের-কুড়ি দিনের মধ্যেই সমস্ত বিষয়ের ফল বাহির 
হইবে । ফল বাহির হইলেই আপনাকে পরীক্ষার নম্বর জানাইব। 

আগামী মাসে আমার খরচ বাবদ একশো টাকা লাগিবে। আপনি, যত সত্বর পারেন 
থব| লোক মাঁরফৎ টাকা পাঠাইবেন। 

আমি ভাল আছি। রমা ও ছবির পড়াশুনা কেমন চলিতেছে। আপনি ও মাতাঠাকুরানী 
আমার ভক্তিপূৰ্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন । রমা, ছবি এবং মদনকে আমার স্নেহাশিস দিবেন। আমার 


জন্য কোন প্রকার চিন্তা করিবেন ন৷ শ্রীচরণে নিবেদন ৷ ইতি-- 


মণিঅর্ভার, যোগে অ 


প্রণত 
শ্যামল 


টিকিট 
পরমপূজনীয় 
শ্রীভারকনাথ ঘোষ 
৪৬, বড়বাগান লেন 
পোঃ_শ্রীরামপুর 
জেলা__হুগলী 
২। মাতার নিকট কন্যার পত্র 
জ্ীঞ্জী-কালীমাত| সহায় 
১৩সি, ঘোষ লেন, 
কলিকাতা-৬ 
১২ আগস্ট, ১৯৮৪ 
জীচরণেষু মা, 
কাল তোমার চিঠি পাইয়। খুব আনন্দ পাইলাম | তোমার চিঠি পাইলে কী- যে তালে| 
লাগে তাহা লিখিয়া জানান যাইবে না। 
আমাদের পূজার ছুটি পড়িতে আর এক সপ্তাহ বাকি আছে। 
পুজার ছুটিতে দাজিলিং- 


আমার বন্ধু কৃষ্ণা 
এ তাহার বাবার নিকট যাইতেছে। কৃষ্ণার বাবা দাঞ্জিলিং-এর একজন 
সরকারি অফিসার। আমাকে তাহার সহিত যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতেছে ও 
আমাকে তুষারাৰ্বত কাঞ্চনজংঘা, সৌন্দর্যমণ্ডিত মাল ও টাইগার হিলসের নয়নমুগ্ধকর সূর্যোদয়ের যে 
বর্ণনা দিয়াছে তাহাতে আমি যারপরনাই প্রলুব্ধ হইয়াছি। ওখানে আমার থাকিবার কোন অন্থবিধা 
হইবে না। আপনি দয়া করিয়া এই প্রাকৃতিক শো 


5135 পার্বত্যশহরটি ভ্রমণের .অন্ুমতি 
দিবেন। আপনার সম্মতি থাকিলে আমাকে তিনশত পাঠাইবেন। 
আপনি ও বাবা আমার প্রণাম নিবেন । ইতি-- 


প্রণত আপনার ক্লেছের 
তনুঞ্জী 


পরমপুজনীয়া 
মাতাঠাকুরানী সমীপেষু / 
প্রযত্রে শ্রীযুক্ত নন্দলাল রক্ষিত ' 
চে গ্রাম__বিরিফিবেডে 
পোঃ_দোরে! জয়নগর 
জেলা-_-মেদিনীপুর 


Ce TTT IOUT 


৩। বন্ধুর নিকট পত্র 
সরস্বতী সহায় 
চাকপোতা, আমতা 
১০৫৮৪ _ 


প্রিয়বরেষুং 
৷ তোমার পত্র পেয়ে খুব আনন্দ হল। 


কুশলে আছ। 5 ٠ 
তুমি পত্রে জানতৈ চেয়েছ গ্রামে আমি কিভাবে দিন কাটাচ্ছি। ছোটবেল। থেকে শহরে 


থেকে আমার গ্রামে RN হবার কথা কিন্ত ভাই সত্যি বলতে কি গ্রামের মুক্ত হাওয়া, টাটকা 
শাকসবজি এবং সরল মানুষ আমাকে শহরের এ পচা আবহাওয়া থেকে মুক্ত করেছে। আনি 
মনে করেছিলাম হয়ত গ্রাম আমার ভাল লাগবে ন| ١ কিন্তু এখানে এসে সে ভুল ভেঙেছে। চাষ 
আবাদ, খোল! আলে৷-হাওয়া আমার শহর থেকে গ্রামকে ভালো! লাগবার অন্যতম কারণ । যদি 
কোনদিন সম্ভব হয় তাহলে শহর ছে? গ্রামেই বসবাস করব । গ্রামে বিছ্যাতের আলো, ভালো 
সাংস্কৃতিক সংঘ, উন্নতমানের খেলাধূল। নেই ৷ যদি সকলের শুভেচ্ছ| ও সং প্রচেষ্টা 


আঁশা করি, তুমি ও তোমার বাঁড়ির সবাই বেশ 


হাসপাতাল, 
থাকে তাহলে আনূরবর্তীকালের মধ্যেই গ্রামে এসব সম্ভব হবে। তখন গ্রামের আকর্ষণ আরও 
বাড়বে। 
তুমি যদি পার একবার এখানে এসো | নিশ্চয় আমার মত তোমারও গ্রাম ভাল লাগবে। 
গীতি ও শুভেচ্ছা রইল ৷ পত্রের উত্তর দেবে ৷ 
গ্রীতিযুগ্ধ 


> কান্তি 


€ ৬২). 


ডাক 
টিকিট 
ভ্রীঅলকেন্দুশেখর পত্রী 
9 ৫৮, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, 
: কলিকাতা”২৬ 
7 ন্যায্য = =<; و‎ 


81 মুসলমান পদ্ধতিতে বন্ধুর নিকট লিখিত বন্ধুর পত্র 
হবিব ভরসা 


কাকদ্বীপ 
চব্বিশ পরগণা 
১০ জানুয়ারী ১৯৮৪ 
মেহেরবানেষু শামসের, 
তোমাকে অনেকদিন কোন চিঠি লিখি নাই।  আব্বাজানের খুব ভারী বিমারী 
হইয়াছিল। সাতদিন ধরিয়া বিমারীর খুব বাড়বাড়ি চলিয়াছিল। হেকিম ডাক্তার দুইবেলা 
আব্বাজানকে দেখিতে আসিতেন। তাহার ইলাজের জন্য আমাদের বেশ কিছু রূপেয়া কর্জ হইয়া 


গিয়াছে। যাহা হউক, এখন আর কোন ভয় নাই। তিনি আস্তে আস্তে সুস্থ হইয়া! উঠিতেছেন। 
খোঁদীর ফজলে এ যাত্রা তিনি রক্ষা পাইয়াছেন | 


আশা করি তুমি ভাল আছ। আল্লার দোয়ায় আমরা সকলে ভাল আছি। ইতি 


তোমার খাদেম 
সামস্থল 
৯ ৰ | লা সোহি 
3 ডাক 
টিকিট |- 
মেহেরবাঁন 
শামসের আনোয়ার 
১৫, দরগা রোড 
কলিকাতা-১৭ 


vec 


3 (0 ৬৬.) 
.৫। কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট জ্যেষ্ঠ ভাতার পত্র 


ওঁ তৎসৎ 
১১৮ হাজরা রোড, 
কলিকাতা-২৬ 
৩০1৭1৭৮ 


স্নেহের ভাস্কর, 

‘তুমি জানিও আমি এখনও অসুস্থ, তবু ইহার মধ্যে 
লিখিতে বসিয়াছি; তোমরা নিশ্চয় স্বীকার করিবে যে বিষয়টি আমাকে বলিয়াছ তাহা অন্য 
লেখকদের নিকট খুব কিছু 'ভাবিবার নহে (অন্তত ছুয়েকটি সাক্ষাৎকার পাঠে মনে হয় )। কিন্তু 
আমীর বয়স যথেষ্ট, যাহা, আমাকে বড় বেশি চিন্তিত করিয়াছে। তবু এতখানি বয়সে কি করিলাম 
তাহার জবাবদিহি করিতে হয়। তোমরা আমার কাছে নাটকীয় কিছু উদ্ঘাটন নিশ্চয় আশা করিবে 


না। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উহা শেষ করিয়াই তোমাকে লিখিব। 
ঠাকুর তোমাকে আনন্দে রাখুন | ইতি-- 


তোমাদের লেখাটা মনোযোগ সহকারে 


١ কমলকুমার 
১৪১ 
5 ডাক 
টিকিট 
শ্রীভাক্কর মিত্র 
গরিফা, 
২৪ পরগণা 
=' পপ 
إن‎ পিতার চিঠি 
৬ 
নিশ্চিন্তুপুর, 
বীরভূম 
২৷১৷৮২ 
কল্যাণীয় শান্ব, 


তোমায় পত্রে জানালাম তোমার এবারের অর্ধ-বাংসরিক পরীক্ষা ভাল হয় নি। তুমি 
লিখেছ তোমার শরীরের অসুস্থতার, জন্যে এরূপ হয়েছে। তোমার হজমের ব্যাঘাত হচ্ছে। শু 


(৬৪ ) 


দেহ ও সুস্থ মন ছাড়া বিদ্াভ্যাস অসম্ভব ॥ তুমি প্রত্যহ সকালে মুক্তহস্তে ব্যায়াম অভ্যাস কর। 
এতে হজমের শক্তি বৃদ্ধি পাবে ও সুগঠিত দেহের অধিকারী হবে । তোমার স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষকের 
কাছে এবিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ কর এবং كك‎ স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা কর। তুমি আমার 


আশীবাদ নাও | 
ইতি_ 
তোমার শুভানুধ্যায়ী বাবা 
শাস্ব গোস্বামী 
সিদ্ধেশ্বরীতলা 
রাঁণাঘাট, নদীয়া 
REL تقس ا‎ r 
শ্রেণীর কাজ 


ত কব ০৪:1১ 


১। পত্রদ্বারা তুমি তোমার বন্ধুকে তোমাদের ক্লাসের বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল 
জানাও | 


২। স্কুলে এসে তোমার শরীর খারাপ লাগছে। তুমি টিফিনের এ ৰ 
যেতে চাও । প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে দুদিনের ছুটি প্রার্থন। করে একটি আবেদন পত্র লেখ । 


(৬৫) 
إن‎ তোমাদের স্কুলে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উদযাপিত হবে। এই 
উপলক্ষে একটি নিমন্ত্রণপত্র লেখ ৷ 


তুমি পুরীতে গিয়েছিলে। সেখানকার অভিজ্ঞতার বিষয় জানিয়ে তুমি তোমার‏ رو 


দিদিকে একটি পত্র লেখ। 


(৬৬) 
*' বন্ধুর কাছে একটি পত্র লিখ ঃ জন্মদিনের নিমন্ত্ৰণ না পাওয়ার ক্ষোভ | 


তত. 
es 
eee তনত 

on 


মিলাছুন্নবী উপলক্ষে একটি নিমন্ত্রণ পত্র লেখ | 


ي 


46 eee sees 


Soo فوم‎ ৪৪৪৪ ৮৫. 


তত قوف لومم‎ ৬০০ 
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১৬ 


অল্ছড্হেদ্-্লিনল্ৰন্ম 


কোনও বিষয় সম্বন্ধে আমরা যা-যা চিন্তা করি, সেগুলি স্থশূঙ্ঘল ভাবে সাজিয়ে লিখে গেলেই 
অনুচ্ছেদ লেখার প্রাথমিক কাজটা করা হল। উপদেশ দিয়ে অনুচ্ছেদ লিখন শিক্ষা দেওয়া যেতে 
পারে_-এরূপ মনে করা ঠিক নয়। কি করে গল্প লিখতে হয়, কি করে আধুনিক কবিতা লিখতে 
হয়--ত| যেমন উপদেশ দিয়ে বোঝান যায় নাকি করে অনুচ্ছেদ লিখতে হয়--সে সম্বন্ধে উপদেশ 
বিতরণ করলেও সেরূপ ফল কিছুই হয় না। 

অনুচ্ছেদ লিখনের প্রধান উপকরণ ছুটি__বিষয়বন্ত ও ভাষা | 


যে কোন বিষয়েই হোক অনুচ্ছেদ লিখতে গিয়ে ভয় পাবার তেমন কারণ নেই। অনুচ্ছেদের 
বিষয়টি নিয়ে কিছু সময় চিন্তা করলেই মোটামুটি একটি নিৰ্দিষ্ট ভাব মনে এসে থাকে। . এ সময় 
কিভাবে অনুচ্ছেদ আরম্ভ করতে হবে ও কিভাবে শেষ করতে হবে তা স্থির করে নেওয়া প্রয়োজন | 
পরপর যা মনে আসে সেগুলো একস্থানে লিখে যে-কথার পর যে-কথা বললে ভালো হয়, সেটা ভেবে 
দেখতে হবে। তারপর লিখতে বসলেই যে-সমস্ত কথা লেখা হয়নি বা আগে চিন্তা কর! হয়নি, 
এরূপ বেশ কিছু কথাও মনে পড়বে | নতুন কথাগুলো বাদ দেবার প্রয়োজন নেই__এগুলোও ঠিক- 


ঠিক স্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে | 


অনুচ্ছেদের দৈৰ্ঘ্য সম্পর্কে কোন নিৰ্দিষ্ট নিয়ম নেই। প্রাথমিক ভাবে ১২টি বাক্যের মধ্যে 


হওয়াই ভাল ৷ 
আমাদের বিশ্বাস, বিভিন্ন বিষয়ের কিছু অনুচ্ছেদ পড়লে ও সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করলে অনুচ্ছেদ 
লেখার কৌশল আয়ত্ত হবে ও যে কোন বিষয়ে চলনসই একট! প্রবন্ধ লেখবার ক্ষমতা জন্মাবে। 


কয়েকটা ধারাবাহিক বাক্য নিয়ে যেমন অনুচ্ছেদ রচিত হয়, তেমন কয়েকটা অনুচ্ছেদ পর 
পর সাজিয়ে একটা প্রবন্ধ রচিত হয়। কয়েকটি অন্গচ্ছেদ.দেখ। 


১। ঘোড়ার বর্ণনা ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ ? 
বর্ণনা و‎ লাল, সাদা, কালো, খয়েরি مويق‎ রঙের ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায় । ইহারা 
চতুষ্পদ জন্ত। ইহাদের দুইটি বড় বড় চোখ ও দুইটি কান আছে। ইহাদের লেজটি কতকট| চামরের মত 


(৬) 


দেখিতে । ঘাড়ের ওপর কেশর থাকে। দেহ ছোট ছোট লোমে আবৃত। ইহাদের পায়ের খুর 
জোড়া থাকায় ইহারা দ্ৰুত চলিতে বা দৌড়াইতে পারে। অবশ্য দ্ৰুত দৌড়াইবার জন্য খুরের নিচে 


লোহার নাল পরাইয়া লইতে হয়। মুখে দুই পাটি দাত থাকায় গরু বা মহিষের হ্যায় রোমন্থন 
করিতে হয় না। 


প্রকৃতি : ঘোড়া স্বভাবতই বলিষ্ঠ ও তীক্ষবুদ্ধি সম্পন্ন ود‎ | কষ্টসহিষ্ণুও বটে। ইহাদের 
বৈশিষ্ট্য হইল ইহারা দাঁড়াইয়া ঘুমায়। ইহার! ভ্রাণশক্তিতে প্রবল; আর অতি সহজেই প্রভুভক্ত হইয়া 


পড়ে। জ্ী-ঘোড়| বার মাস গর্ভধারণ করিয়। একবারে একটিমাত্র শাবক প্রসব করে। ইহারা প্রায় 
চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বাঁচিয়া থাকে | 


২। কাগজ প্রস্তত-প্রণালী সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ ঃ 


ইউরোপে লম্বা ঘাস দিয়া পূর্বে কাগজ প্রস্তুত হইত ৷ আধুনিককালে বাশ, পাট, খড়, শণ, 
হ্যাকড়া ইত্যাদি হইতে কাগজ তৈয়ারি ود‎ | প্রথমে এইসব দ্রব্য রৌদ্রে শুকাইয়| উহা! বেশ ভালো! 
করিয়! ool করিতে হয়। পরে এ গুড়া গরম জলে মিশাইয়া মণ্ড করিতে হয়। শেষে তাহার সহিত 
আলু, কচু, ভাত ইত্যাদির মণ্ড করিয়া মিশানো হয়। এই মিশ্রিত মণ্ড যন্ত্রের সাহায্যে পিষিয়া বেশ 
পাতলা পাতে পরিণত করা হয়। পরে অন্য যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলিকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা جد‎ | 
এইভাবে সাদা কাগজ হয়। রভীন কাগজ করিতে হইলে মণ্ডের সহিত রং মিশাইয়! দিতে হয়। 


৩। ছুর্গাপুজার ইতিহাস সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ ¢ 

পুরাণে আছে, সত্যযুগে স্থরথ নামে এক রাজা ছিলেন। শত্রুর আক্রমণে তিনি রাজ্যহার| 
হন। মেধস মুনি তাহাকে দুর্গাপূজা করিতে বলেন। পুজার পর, দেবী দুর্গার আশীর্বাদে তিনি 
হারানো রাজ্য ফিরিয়া পান। aq রাজা দুর্গাপূজা ক 1লে। তাই ওই পুজা 
বামস্তীপুজা বলিয়া পরিচিত। ত্ৰেতাযুগে রাবণবধের জন্য 
রাঁমচন্দ্রও দুর্গাপূজ! করিয়াছিলেন | তিনি পুজা করিয়াছিলেন শরৎকালে। উহা পুজার কাল নয়__ 
অকাল । তাই ওই পুজা অকাল-বোধন নামে পরিচিত। শরৎকালের পূজা বলিয়া উহাকে শারদীয়া 
গুজাও বলা হয়। আমাদের দেশে এই পূজারই প্রচলন f | 


81 ঠাকুর শ্ীপ্রীরামরুষেের জন্ম ও বাল্যজীবন সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ £ 


১৮৩৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী হুগলী Cera কামারপুকুর 


0 গ্রামের এক দরিদ্র অথচ নিষ্ঠাবান 
্রাক্মণ-পরিবারে ঠাকুর রামকুষ্ণের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব ঘটে। পিতা ক্ষুদিরাম ও মাতা চন্দ্ৰাবতা 


(৬৯) 


তাহাদের এই নবজাতকের নাম রাখিলেন গদাধর। শিশুর মুখে স্বগাঁয়ভাব, অপূর্ব লাবণ্য আর 
সার! দেহ ঘিরিয়া এক প্রবল আকর্ষণী শক্তি বিরাজ করিত। 

পাচ বছর বয়সে তাহাকে গ্রামের পাঠশালায় ভতি করা হইল। কিন্তু পড়ায় তাহার মন 
বসে না। অঙ্ক একেবারেই মাথায় ঢোকে না। যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগের হিসাব তাহার বিশ্রী 
লাগে। আসলে তিনি মোটেই সংসারী নন । রামায়ণ-মহাভারত পাঠ, যাত্রা-কথকতা, ভক্তির গান 
শুনিতে ভালো লাগে গদাধরের। গদাধর ছিলেন শ্রুতিধর । যাহাই শুনিতেন তাহাই মুখস্থ হইয়া 
যাইত। ছেলেবেলা হইতেই তাহার মধ্যে তন্ময়ের ভাব ও ভক্তি প্রবণতা! দেখা যাইত। স্কুল পালাইরা 
বন্ধুদের লইয়| তিনি যাত্রায় মাতিয়া উঠিতেন, অভিনয় করিতেন। অভিনয়ের মাধ্যমে তাহার 
মনের ভক্তিভাব সহজে প্রকাশ পাইত। 


৫ | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ £ 

দেশে দেশে শিক্ষিত বিদ্বান ব্যক্তি অনেকেই আছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর একজনই ৷ বিদ্যাসাগর 
নামটি শুনিলেই যে কোন বাঙালির মাথা শ্রদ্ধায় 35331 পড়ে। আগুনের মত তেজন্বী এক অনন্ত- 
সাধারণ পণ্ডিতের প্রতিমূর্তি তিনি। 

১৮৪০ সালে বিশেষ দক্ষতার সহিত তিনি সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইয়া 

বিগ্ভাসাগর উপাধি লাভ করেন। ৰ 

পড়াশোনা শেষ করিয়! ফোৰ্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে চাকুরি গ্রহণ করেন 
তিনি। পরে পণ্ডিতের কার্য: হইতে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। 
১৮৬৬ সালে তিনি স্কুলসমূহের পরিদর্শক হন ৷ এই পদ পাইয়া তিনি বিছ্ালয়সমূহের বিবিধ উন্নতি 
সাধন করেন। 

বিদ্যাসাগরকেই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের জনক বল! যাইতে পারে ١ তিনি সংস্কৃত ও বাংল! 
ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । বাংলা ভাষায় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, আখ্যান- 
মঞ্জরী, দীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি তাহারই রচনা ৷ সহজ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ তিনিই প্রথম 


রচনা করিয়াছেন | 

দেশে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে বিগ্াসাগরের চেষ্টা ও যত্বের অন্ত ছিল না। মেট্রোপলিটন 
কলেজ (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ ) ও স্কুল তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্ীশিক্ষা প্রবর্তনের জন্যও 
তিনি অনেকগুলো বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অনেক দরিদ্র ছাত্রকে তিনি নিজ ব্যয়ে 


পড়াইতেন। তিনি ছিলেন দয়ার সাগর । ছুঃখার দুঃখে তাহার অন্তর পালিত হইত। সারাজীবন 


ধরিয়| তিনি গরীব-ছুঃখী। অনাথদের নানাভাবে সাহাষা করিয়াছিলেন ৷ 
বিধৰা-বিবাহ প্রচলন করিবার প্রচেষ্টা তাহার এক অবিস্মরণীয় কীতি! 


( 
৬। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ £ 


রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখায় হাত দেন সাত-আট বৎসর বয়সে ৷ তাহার প্রথম প্রকাশিত 
কবিতাটির নাম “অভিলাষ” | কবির বারো বছর বয়সের লেখা | চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি 
শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ অনুবাদ করেন। পনেরো বৎসর বয়সে হিন্দুমেলায় নিজের লেখা 
স্বদেশপ্ৰেমমূলক কবিতা শুনাইয়া সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া দেন। পরবর্তীকালে ভারতী, সাধনা, 
বালক ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় তাহার কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত 
হইতে থাকে। ১৯১৩ সালে তাহার ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি “নোবেল প্রাইজ’ লাভ করেন। 
ইহা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পুরস্কার। এশিয়াবাসিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম এই পুরস্কার পান। 
ইহাতে বাংলা ভাবা ও বাঙালীর গৌরৰ বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়। 


11 সর্বাধিনায়ক নেতাজী সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ? 


১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য আন্দোলন করেন। ফলে 
তাহাকে জেলে যাইতে হয়। পরে অনুস্থতার জন্য নিজের বাড়িতেই তাহাকে নজরবন্দী করিয়া! 
রাখা হয়। কিন্তু ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মানে তিমি গোয়েন্দা পুলিশকে ফাকি দিয়া 
নিজ গৃহ হইতে অন্তৰ্ধান ‘করেন। প্রথমে ছদ্মবেশে তিনি কাবুল যান। সেখান হইতে মস্কো - 
হইয়া বালিনে উপস্থিত হন ৷ বার্লিনে তিনি হিটলারের অতিথি হন। বার্লিন হইতে টোকিও হইয়! 
সিঙ্গাপুরে পৌছান। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বস্তু ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ গঠন করিয়া অপেক্ষা 
করিতেছিলেন সুভাষচন্দ্রের জন্য । রাসবিহারী বন্থ তাহাকে সর্বাধিনায়ক করিয়া দেন। ফৌজী 
সৈন্যর| তাহাকে ডাকিত তাহাদের প্ৰিয় নেতাজী নামে । সেই ফৌজের কানে তিনি শুনাইলেন নতুন 
মন্ত্ৰ জয় হিন্দ'। স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্ধ হইয়া নেতাঁজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ দিল্লির দিকে 
অভিযান করিল। বনজঙ্গল পর্বত অতিক্রম করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার ১৯৪৪ সালে আসিয়া 
পৌছিল কোহিমায়। নেতাজী ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা উড়াইলেন। ইতিমধ্যে জাপান 
ত্রিটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। আজাদ হিন্দ ফৌজকৈও তখন পিছনে হটিয়া আসিতে হইল | 


৮। বর্ষার আকাশ সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ ¢ 


“গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে’__কৰিগুযু রবীক্সনাথেয় বধার আকাশের 
এই বর্ণনাটি সত্যই অপরূপ। আধাঢ-শ্রাবণ-ভা্রের আকাশে TET মেঘ ও তাহার মধ্য দিয়া 
বিছ্যুৎ চমকিয়া যাইবার দৃশ্য অতি পরিচিত। সেই মেঘ হইতে প্রবল বরিষন অথবা গুড়ি গুঁড়ি 
বারিপাত উভয়ই আমাদের চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে মায়ের উপর রাগ করিয়| থাকা গোমড়া-মুখ 


(১.1) 
শিশুর মত মুখখানি ভার করিয়া বর্ষার আকাশ বসিয়া থাকে। মেঘও ডাকে না৷ আর বৃষ্টিপাতও হয় 
না। প্রবল বারিবর্ধণের পর কখনও বা আকাশটি কিয়তক্ষণের জন্য CY হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই 
আৰার মেঘ জমিতে থাকে | বর্ধার আকাশ কাদেই বেশি, হাসে ৰুম ৷ কারণ স্থৰ্যের দেখা মেল! ভার | 


৯। শীতকালের ফসল সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ £ 


শীতকাল খুবই মনোরম লাগে তখনই যখন এই কালের ফসলগুলির কথা ভাবা যায়। 
পৌষ মাস ধান কাটার মাস, ক্ষেতগুলি সোনার ফসলে ভরিয়া থাকে | নতুন ধান্যে নবান্ন উৎসব হয় 
বাংলাদেশের ঘরে ঘরে । আলু, টোম্যাটো, বাধাকপি, ফুলকপি, কড়াইশু'টি, বীট, গাজর, পালংশাক 
শালগম, দিম, পিঁয়াজকলির জন্ম হয় শীতকালে । এক কথায় শীত তাহার তীক্ষ্ণ দন্ত দিয়া শরীরে 
কামড় বসায় বটে, কিন্তু প্রচুর কসল দিয়! সে কামড় সহ করিবার শক্তিও দেহে যোগায় ١ 


১০। চায়ের প্রচলনের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ ঃ 

ভারতবর্ষে চায়ের প্রচলনের ইতিহাস বেশ বিচিত্র। চায়ের আদি জন্মস্থান চীন দেশে, 
সেখান হইতে ইউরোপে ইহার প্রচলন হয়। আমরা চীনের এত নিকটে থাকিয়াও বিশেষতঃ বহু 
প্রাচীন যুগ হইতে ভারতের ও চীনের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক থাকা সত্বেও আমরা চায়ের ব্যবহার 
শিখিলাম ইউরোপীয় ইংরাজদের নিকট হইতে | 

এজন্য অবশ্য ভারতে দরিদ্রের পর্ণকুটার হইতে ধনীর অট্টলিকায় চায়ের অপ্রতিহত প্রভাব | 
অনেক গৌঁড়া। ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত পৰ্যন্ত চায়ের অদ্ভুত ভক্ত ৷, তরুণ ছাত্রসমাজের ত কথাই নেই | 


দরিদ্রসেবার আগ্রহ সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ?‏ | زو 


দরিদ্রসেবার আগ্রহের মধ্যে ধনের গর্ব বা অভিমান নাই । ধনলাভকে আমাদের দেশে চরম 
করা হয় নাই। ধন ত্যাগকেই পরম পুরুঘার্থ বলিয়া গৌরব করা হইয়াছে | 
দারিদ্র্য আমাদের নিকট অতিমাত্রায় লজ্জার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। আমাদের দেশে 
যাহার! সমাজের শীৰ্ষস্থানীয় ছিলেন, সেই সর্বত্যাগী ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দারিদ্র্যের নিকট 
রাঁজাধিরাজকেও মাথা নত করিতে হইয়াছে । অনাড়ম্বর জীবনই আমাদের দেশে আদরের বস্তু ' 
ছিল। বোধ হয় এই কারণেই দরিত্রের প্রতি অবজ্ঞ| ও উপেক্ষার ভাব অন্যান্য দেশে যেমন তীব্র, 


পুরুষার্থ বলিয়া মনে 


(৬২) 


আমাদের দেশে সেরূপ কোন দিনই ছিল নাঁ। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, দুঃখী বাঙ্গালীকে অন্নদান, 
বন্ত্রদান ভিন্ন ধনীর উৎসব সম্পূর্ণ হয় | দরিদ্রের উপকার করিয়া তাহাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ 
করা গেল-_ধনগর্বপ্র্থত এই মনোবৃত্তি আমাদের দেশে চিরকালই নিন্দিত। স্বয়ং পরম মহেশ্বর 
যে দেশে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া ভিখারির মূর্তি ধরিয়াছেন, সেখানে পুণ্যকামী দরিদ্রের সেবা 
করিতে পারিলে ঈশ্বরের সেবা করিয়! কৃতাৰ্থ হইলাম__এইরূপ মনে করিয়! কেহ কৃতজ্ঞতার সহিত 
দরিদ্রদিগকে অন্নদান করিবেন ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? 


১২ ৷ স্বাধীনত| দিবস সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ ; 


আগামী পনেরোই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার সাইত্তিশ বছর পূর্ণহচ্ছে। স্বীকার করি 
পরাধীনতা থেকে যুক্ত হবার পর আমাদের মতন অনগ্রসর দরিদ্র একটি দেশের পক্ষে মাত্র সাইত্ৰিশ 
বছরে সম্পূর্ণ নবকলেবর ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া একটি রাষ্ট্রের ও জাতির সুদার্ঘ ইতিহাসে 
ছুটি তিনটি দশক এমন কিছু দীর্ঘ সময় নয়। তথাপি মনে করি দ্বিধা, সন্দেহ ও আত্মজিজ্ঞাসার দ্বারা 


আমরা যত সাবধানী ও সতর্ক হব, যত বিচারশীল হব ততই মঙ্গল ৷ কাল্পনিক সুখন্র্গের অপেক্ষা 
বাস্তব রঢ়তার আঘাত ফলপ্ৰদ | 


গত সীইত্রিশ বছরে আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। ভারত-গঠনের স্বগ্ 
নিয়ে আজীবন যারা সংগ্রাম করেছিলেন, তাদের অধিকাংশই আজ আমাদের ত্যাগ করে গেছেন | 
বস্তুত ভারতীয় নেতৃত্ব আজও অপেক্ষাকৃত নবীন নেতাদের হাতে । হয়ত সেই পুরাতন দৃঢ়তা! ও 
দূরদর্শিতার কিছু অভাব ঘটতে পারে। কিন্ত আক্ষেপ অপেক্ষা আত্মনির্ভরতাই এক্ষেত্রে সঙ্গত । ৰ 


১৩। নদীর আত্মকথা সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ £ 


আমি একটি নদী। তোমরা আমায় গঙ্গা ব 
1 লে ডাকো। সত্যই আমি গঙ্গ ড় 
ভালোবামি। আমাকে জটায় লুকিয়ে রেখে শিব গঙ্গাধর নাম পেয়ে টা 


ছেন ৷ আমার পক্ষে এটা কম 
গৌরবের কথা নয়। তবে দুঃখ হয় ত্রিলোকেশ্বরের মাথায় উঠে কত না চপলত প্রকাশ করেছি-- 


কত না পাপ হয়েছে ওতে। আমার একটা নাম জাহ্নবী । ও নামটা আমার তেমন ভালো! লাগে 
না। একটু ছেলেমানুষী করেছিলাম বলে রাক্ষুসে মুনি আমায় গিলে ফেলেছিল । 


ঠিক কোন্‌ দিনটিতে জ্ঞানের উন্মেষ হয় তা যেমন তোমরা কেউই বলতে পার না, তেমনি 
আমিও পারব না। এখন ঠিক করে বলা جو‎ কবে কেমন করে আমি বড় হয়ে চাটি 
মাঝখানে এসে পড়েছি, আর কি করেই বা তোমাদের এত পরিচিত হয়েছি | 


( ৭৩) 
وو‎ আদর্শ ছাত্রের জীবন-প্রণালী সম্বন্ধে ছুটি অনুচ্ছেদ £ 
: ॥ এক ॥ 


মানুষের জীবনটিকে কাজে জাগাইতে হইলে উপযুক্ত পরিচর্যার প্রয়োজন | মানুষের জীবন 
ঠিকমত গড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত সময় ছাত্রজীবন ৷ এইজন্য সুনিয়ন্ত্রিত ছাত্রজীবন সম্বন্ধে, আদর্শ 
ছাত্ৰ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট মূৰ্তি মনের সন্মুখে রাখা দরকার । এই আদর্শের উপরে মানুষের ভবিত্যৎ 
জীবনের অনেক কিছুই নির্ভর করে.। প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের যাহারা শিক্ষাগুরু ছিলেন, তাহারা 
এই কথাটি অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়াছিলেন। তাহারা মানুষের জীবনটি চারিভাগে ভাগ করিয়া 
ছিলেন: ব্ৰহ্মচৰ্য, গাৰ্হস্থ্য, বাগপ্রস্থ এবং প্রত্রজ্যা বা সন্ন্যাস | এই অংশগুলির পরস্পরের মধ্যে একটি 
অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল । একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না; একটির স্বাভাবিক এবং ATS 
পরিণতি ছিল অন্য একটি |. ছাত্রজীবনের_ অর্থাৎ ত্ন্মচর্ষের যে-আদর্শ তাহারা সম্মুখে রাখিয়া 
গিয়াছেন, তাহার চেয়ে উন্নত আদর্শ আর কিছু হইতে পারে কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ = 


আছে। 


৷৷ দুই ॥ 


একটি সুন্দর গল্প আছে। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী একদিন এক ব্রাহ্মণের নিকট আবিভূর্তি 
হইয়। বলিলেন, “ব্ৰাহ্মণ ! তুমি যাহার-তাহার নিকট আমাকে হেলায় বিলাইয়া দিও না। যাহাকে 
পবিত্ৰ চিত্ত, অপ্ৰমত্ত, মেধাবী এবং ব্ৰহ্মচৰ্যযুক্ত বলিয়া জানিবে, যে কখনও তোমায় অবজ্ঞা করে না, . 
এইরূপ وم‎ পাইলে তাহাকেই যথার্থ অধিকারী জানিয়া আমাকে তাহার হস্তে শ্রদ্ধীর সহিত দান 
করিও। আর যাহারা তোমার নিকট উপকৃত হইয়াও তোমার প্রতি আদরযুক্ত নয়, তাহার! প্রকৃত 
শিষ্যই নয়, সেইরূপ ais কখনও বিদ্যা দান করিবে না। সৎপাত্রের হস্তে বিষ্ঠা অধিকতর 
শোভিত হইয়া গুরুর মুখ উজ্জল করিয়া থাকে |” গল্পটির মধ্যে আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও গভীরভাবে 
চিন্তা করিবার বিষয় আছে। আদর্শ ছাত্রের কর্তব্য বিনীত ও নগ্রভাবে শ্রদ্ধার সহিত বিদ্যা গ্রহণ করা ; 
এইরূপটি ন! হইলে কখনই যথার্থভাবে বিদ্লালাভ সম্ভব হইতে পারে না। 


১৫] প্রয়ীত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শৈশব আর কৈশোর বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ ঃ 


ইন্দিরার জীবন ছিল কর্মময় । ছিল গত্মিয় । ১৯১৭-এর ১৯শে নভেম্বর এলাহাবাদে তার 
একটি পরিবারে যারা সেই পরাধীনতার যুগে পরিচিত ছিলেন সকল ভারতবাপীর কাছে। 
জন্ম এমন 


58 = 


(৭8 ) 


এমন কি দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিদেশেও ৷. পিতামহ মতিলাল নেহরু, পিতা জওহরলাল ভারতীয় 
রাজনীতির আকাশে বিচরণ করেছেন উজ্জল নক্ষত্রের মতই | মাতা কমলা নেহরু বিরাজিত ছিল 


পিতা জওহরলালের পেছনে প্রেরণার মত। খুব স্বাভাবিক এই পরিবারের মেয়ে ইন্দিরা আপন 
উজ্জল্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন | 


ইন্দিরার কৈশোরে তার অভিভাবকরা ব্যস্ত ছিলেন ভারতের মুক্তি আন্দোলনে | 
কারাগারের অন্তরালে কেটেছে তাদের দীর্ঘ দিন। শৈশব আর কৈশোরের দিনগুলো কেটেছে 
নিঃসঙ্গ অবস্থায় এলাহাবাদের বাড়িতে। অবশ্য রাজনীতির TET তখন থেকেই ছিল ইন্দিরার 


মনে ৷ অভিভাবকরা যখন ব্যস্ত জনসভায়, ইন্দিরা তখন বাড়ির ভূত্যদের জড়ো করে টেবিলের 
ওপর উঠে দাড়িয়ে ভাষণ দেওয়া রপ্ত করতেন। 


আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে | কিন্তু বয়স বড় বাধ| ৷ 


এরপর তিনি আবার পড়তে গেলেন স্কুলে, এবার পুনেতে। 
দিলেন। তারপর তার জীবনে এ 


শাস্তিনিকেতনের 
ধের প্রতি তার অনুরাগ, 
[রি জীবনে রবীন্দ্রপ্রভাব পড়ুক, 


পরিবেশ সবই ফেলেছিল গভীর ছাপ। জন্ম দিয়েছিল 


অওহরলাল চেয়েছিলেন ইন্দির 
তা মিথ্যে হয়নি কোনাদন। 


১৬ | শহরে বাস করার কুফল সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ £ 


সাকর্ষণ এত বেশী যে শহরে বাস করিবার 
শহরের ঘন বসতি অস্বাস্থাকর ৷ বিশেষ 
31727 নহে। যানবাহনের আওয়াজ, কল- 


ঘণ্টাই শহরকে শব্খমুখরিত করিয়া রাখে। ইহার ফলে 
বিশ্রামের কোন স্থান খুঁজি 


বিনিময়ে প্রায় সমস্ত দ্রব্যের সহজলভ্যতা মানুষের জীবনকে আরামী ও বিলাসী করিয়া জর 
কষ্টদহিষ্ণুতা গুণটি লুপ্ত হইয়া যায়। তাই সভ্যতার অগ্রগতিতে সবচেয়ে বেশি যেটি প্রয়োজন তাহা 
হইল শহরবাঁসের এই কুফলগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং মধ্যে মধ্যে গ্রামে বসবাসের 


(৭৫) 


প্রয়োজনীয়তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া। অবশ্য এই জন্য গ্রামের গ্রামীণ পরিবেশ গুলিকেও অক্ষুণ 
রাখা দরকার | 


5৭1 ‘বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব’ বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ ? 


বর্তমানে বাংলা ভাষার ছুটি রূপ সাধু এবং চলিত। ছুটি রূপ যতদিন অব্যাহত থাকবে, 
গুরুচণ্ডালীর হাত থেকে ততদিন নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। ছুটি রূপ প্রচলিত থাকার দরুন এবং 
মুখের ভাষা ও সংবাদপত্রের ভাষ| স্বতন্ত্ৰ হওয়ার দরুন অবাঙালিদের পক্ষে বাংল! ভাষা শেখা কিঞ্চিৎ 
কষ্টকর । শুধু অবাঙালী কেন, বাঙলা! ভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতাতেই গুরুচণ্ডালীর 
সংখ্যাতীত প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় । অনেক বয়স্ক ব্যক্তিও চিঠিপত্রে অহরহ গুরুচণ্ডালী 
দোষ ঘটান। 

অতঃপর বাংল! ভাষার একটিই রূপ প্রচলিত হওয়া বাঞ্চনীয় । সেটি হবে চলিত রূপ। 
আমাদের মুখের ভাষা। _ 


সাধু এবং চলিত রূপের মধ্যে ক্রিয়াপদ এবং ভে রূপই একমাত্র ভিন্ন। সুতরাং 
সাধুরূপ বর্জন করে শুধুমাত্র চলিত রূপ গ্রহণ করা আদৌ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে al 


শ্রেণীর কাজ 


১। ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখ | 
মাদার টেরেসার কলকাতায় আগমন ও কর্মজীবন সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ | 
৩। তাজমহলের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ | 


মহরমের ঘটনা সম্বন্ধ একটি অনুচ্ছেন | E‏ رو 


(৭৬) 


৫ এদের পরিচয় দিয়ে একটি করে অনুচ্ছেদ লিখ ; 


(ক) বুদ্ধদেব (6) শঙ্করাচার্য (4) মেঘনাদ সাহা 
(খ) বিশ্বিসার (চ) আকবর (ট) উইলিয়ম কেরী 
(গ) অজাতশক্র (ছে) শ্রীচৈতন্ত '_(ঠ) মাতঙ্গিনী হাজরা 
(ঘ) অশোক (জ) স্বামী বিবেকান্দ °. (ড) বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় : 
যদি জানা না থাকে, ইতিহাস ও অন্য বই থেকে এদের কথা পড়ে নাও তারপর লেখ। / 
একবার পড়ে লিখতে না পারলে আবার পড়ে নাও। ই ৷ 
শিক্ষক / শিক্ষিকার স্বাক্ষর ০. cose soos ones ত soos fos তততত لوفقم‎ ৬৮৮৮ ৪৯১৪ তারিখ তত ৪৪ হত ১১০০ চান 
মন্তব্য *** **- ০০, 52285555225 OS ১৯ ১ 


